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জীবের ক্রমবিকাশের সুচন! 
প্র থম অধ্যায় (Introduction to Organic 


Evolution) 


এই পৃথিবীতে অসংখ্য উদ্ভিদ ও প্রাণী দেখিতে পাওয়া যায় । আমাদের 
চারিদিকে যে সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী দেখ! যায় তাহারা সংখ্যায় যেমন অগণিত, 
বৈচিত্র্েও তেমনি সীমাহীন । একদিকে হক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণু ও শৈবাল 
হইতে বিশাল বৃক্ষ ; অন্যদিকে এককোষী প্রাণী হইতে বৃহ্দাকার বহু প্রাণী এই 
পৃথিবীতে বাদ করে। স্বভাবতঃই আমাদের মনে প্রশ্ন আসে--এই সকল 
উদ্ভিদ ও প্রাণীর স্থষ্টি কিভাবে হইয়াছে ? অতি প্রাচীনকাল হইতেই দেশ- 
বিদেশের বহু দার্শনিক ও বিজ্ঞানী এই বিষয়টি লইয়া চিন্তা করিয়াছেন এবং 
তাহাদের মতামত প্রকাশ করিয়াছেন । কিন্ত জীবন স্থষ্ির প্রকৃত রহস্ত এখনও 
সম্পূর্ণভাবে উদবাটিত হয় নাই । 

বিজ্ঞানের উন্নতির কলে ষে সকল বৈজ্ঞানিক তত্ব ও তথ্য আবিষ্কৃত 
হইয়াছে, তাহার ভিত্তিতে অধিকাংশ বিজ্ঞানীগণ অনুমান করেন যে এখন 
হইতে প্রায় পাঁচশত কোটি বংসর পূর্বে এই পৃথিবীর স্থষ্ট হয় এবং প্রায় 
তিনশত কোটি বৎসর পূর্বে এই পৃথিবীতে প্রথম জীব স্ুষ্টি হয় অর্থাৎ জীবনের 
আবির্ভাব হয়। বিজ্ঞানীদের অঙুমান এ সময় যে আদি-জীবের স্থষ্টি হয়, 
তাহা অত্যন্ত সরল গঠনের ছিল । পরবর্তী কয়েকশত কোটি বৎসরে এই সবল 
জীব হইতে ক্রমশঃ বিভিন্ন প্রকারের জটিল জীবের স্থ্টি হয়। এইভাবে 
পৃথিবীর বুকে বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবির্ভাব হয়। যুগ যুগ 
ধরিয়া সরল জীব হইতে ধীরে ধীরে জটিল জীবের স্থষ্টি হইবার পদ্ধতিকে 
জীবের ক্রমবিকাশ বা জীবের বিবর্ভন বা জৈব ভভ্তিব্যক্তি (Orgnic 
Ev০lUti০n) বলে। প্রকৃতপক্ষে “ইভল্যুশন* শব্দটির অর্থ “বিকশিত হওয়া? 
(Evolution =unroll) | জীবের ক্রমবিকাশ বা জৈব অভিব্যক্তি অত্যন্ত ধীর- 
গতিতে সম্পন্ন হয়। মান্গষের জীবনকাল তথা আমাদের সভ্যতার 
বিকাশকাল সেই তুলনায় অল্প বলিয়া জৈব অভিব্যক্তির গতি সহজে বুঝিতে 
পার! যায় না। 

প্রা. ১ 


প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 


“খন প্রায় সকল জীববিজ্ঞানী জীবের ক্রমবিকাশকে স্বীকার করেন কারণ 
ইহার অসংখ্য সাক্ষ্য বা প্রমাণ প্রকৃতির অঙ্গনে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত । কিন্ত মাত্র 


কয়েক শতাব্দী পূর্বেও অধিকাং 


শ ব্যক্তি পৌরাণিক কাহিনী বা বিশেষ স্থষ্টি 


(Special Creation) মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। এই মতবাদ অনুসারে 


বর্তমানে যে সকল উদ্ভিদ এবং 


করেল। বর্তমান বিজ্ঞানীদের 
উৎপত্তি হয়। এই ধারণা এ 


গবেষণাগারে কৃত্রিম জীবন হু করা সম্ভব হয় নাই, 
দেহের বিভিন্ন উপাদান ( বধা_-হরমোন, এনজাইম, 
প্রভৃতি ) কুত্রিমভাবে গবেষণাগারে ‘শ্লেষিত করা হইয়াছে 


কিভাবে পুথিবীতে জীবনে! 


তাহা লইয়া বিজ্ঞানীদের গবেষণার অস্ত নাই। 


প্রভৃতি বিজ্ঞানীগণ এ বিয়ে 


বুকতিগ্রাহ এবং অধিকাংশ বিজ্ঞানী কর্তৃক'স্বীকৃত। 

বিজ্ঞানী, ভূতাত্বিক এবং জৈব-রসায়নবিদগণ অঙ্তুমান কত 
চার প্রকারের সরল গ্যাস ছিল, যথা মিথেন (Methane, 
ত্যামোনিয়া (Ammonia, NE;), হাইড্রোজেন (Hydrogen, H. 


খনও আমাদের বদ্ধমূল কারণ এখনও পযন্ত 


যদিও বহুক্ষেত্রে জীব- 
নিউক্লিক আযসিড 
। 


ন আবির্ভাব হইল বা প্রথম জীবের সি হইল 
ওপারিন, হলডেন, মিলার 
তামত ব্যক্ত করেন তাহা যথেষ্ট 
বর্তমানকালে জ্যোতি- 
রন পৃথিবীতে প্রথমে 
CH,), 
2) এবং 


তাহাদের যে'ম 


জীবের ক্রমবিকাশের স্থচনা জজ 


জলীয়বাস্প (Water 582০8) H20)। জীবন স্ষ্টির প্রথম ধাপে এই 
সকল গ্যাস পরস্পরের সহিত রাসায়নিক বিক্রিয়া করিয়া জটিল জৈব অণু 
(Organic molecule) গঠন করে। সেই সময়কার প্রাকৃতিক ঘটনাবলী 
যথা বজবিদ্যুংপাত, অতি বেগুনী রশ্মি, গামা রশ্মি প্রভৃতির বিকীরণ এইরূপ 
পারস্পরিক ক্রিয়-বিক্রিয়ায় সাহায্য করে। 


অ ___- ইলেকট্রোড 


তড়িৎ স্মরণ 


মিখেন (04) 


অযামোনিয়া (453) 

গ্যাস ব হাইড্রোজেন (43 
হং ন (112) 
১২, 


স্মীতক 


স্াংগ্রাহক -ললা 


চিত্র 1 £ মিলারের পরীক্ষা 


1953 খীষ্টাৰে শিকাগো বিশ্ববিগ্ঠালয়ের বিজ্ঞানী স্ট্যানলি মিলার 
(Stanley Miller) একটি যুগান্তকারী পরীক্ষায় মিথেন, ভ্যামোনিয়া, 
হাইড্রোজেন ও জলীয়বাস্পের মিশ্রণের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করেন 
এবং উপরোক্ত গ্যাসগুলির মিশ্রণ হইতে অ্যামাইনে| আ'যাসিড সহ বিভিন্ন 
জৈব যোগ স্থ্টি করেন । এই আমাইনো আযসিভ হইতেই জটিল প্রোটিন 
অণু গঠিত হয় । বিজ্ঞানীদের অনুমান এইরূপ প্রোটিন অণু হইতেই প্রথম 
জীবের সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞানী মেলভিন কেলভিন (Melvin ০8157) অপর 
একটি পরীক্ষায় গামারশ্মি ব্যবহার করিয়া উপরোক্ত পদার্থগুলি হইতে 
আযমাইনো আযাসিভ, 6-কার্বনযুক্ত শর্করা এবং পিউরিন ও পিরিমিডিন স্থান 
করেন। এই পিউরিন ও পিরিমিভিন বংশগতির ধারক ও বাহক এ) অণু 
বা জিন (3৩০)-এর প্রধান উপাদান ।॥ ইহা হইতে বিজ্ঞানীদের ধারণ! 
জটিল জৈব অণুর সংশ্লেষের ফলে প্রথম জীবের সৃষ্ট হয় । 


প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন: 


তরে প্রথম জীবের স্থষ্টি যে ভাবেই হইক না কেন, উহার গঠন অপেক্ষাকৃত: 
সরল ছিল। বিজ্ঞানীদের অনুমান, এই আছি জীবের দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য 
ছিল__প্রধমত ইহা শক্তি সংগ্রহ ও শক্তি উৎপাদন করিতে পারিত, দ্বিতীয়ত 
ইহা আত্মোৎপাদনে সক্ষম ছিল । - 


ইহার ফলে এই জীবনের ধারা পৃথিবীতে অব্যাহত থাকে । এই আদি 
জীবের অপর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল পরিব্যক্তিত। (Mutability) যাহার ফলে 
এক প্রকারের জীব হইতে বিভিন্ন প্রকারের জীবের স্বষ্ট হয়। ক্রমশ এইরূপ 
সরল গঠনের জীব হইতে ধীরে ধীরে জটিল গঠনের জীবের স্্টি হইল । এই- 
ভাবে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া পরিবেশের পরিবর্তন ঘটিতে লাগিল এবং বিভিন্ন 
প্রকারের উদ্ভিদ ও প্রাণীর ক্রমবিকাশ হইতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে বহু 
উদ্ভিদ ও প্রাণীর বংশধর এখনও পৃথিবীতে বাস করিতেছে আবার বহু উদ্ভিদ 
ও প্রাণী পৃথিবী হইতে লুপ্ত (67100) হুইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর বিভিন্ন 
শিলান্তরে এই সকল প্রাচীন জীবের নিদর্শন জীবাশ্ম বা ফসিল (Fossil)- 
রূপে ছড়াইয়া আছে। বিশালকায় ডাইনোসর (Dinosaurs, এইকপ অধুনা- 
লুপ্ত সরীস্থপ জাতীয় প্রাণী যাহার! কয়েক কোটি বৎসর পূবে এই পৃথিবীতে 
বাস করিত । বিভিন্ন জীবাশ্বের গঠন এবং তাহাদের বয়স নির্ণয় করিয়া 
জীব বিজ্ঞানীগণ পৃথিবীতে জীবের ক্রমবিকাশের সুনির্দিষ্ট ধারাটি লক্ষ্য 
করেল । কেবল জীবাশাই নহে, জীবের অঙ্গসংস্থান (Mrophology), 
জর বিদ্ধ (Embryology), ভৌগোলিক বিস্তার (Geographical distri- 
bution), েণীবিন্যাস (Taxonomy) প্রভৃতির সাহায্যে জৈব অভিব্যক্তিকে 
প্রমাণ করা যায়, সেইজন্য ইহাদের অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশের সাক্ষ্যপ্রমাণ 
(Evidences of evolution) রূপে গণ্য করা হয় । জীবের ক্রমবিকাশের 
ধারা সম্পর্কে বিজ্ঞানীগণ সুনিশ্চিত থাকিলেও জীবের ক্রমবিকাশের পদ্ধতি 
সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। এই সকল মতবাদের মধ্যে লী মার্ক, 
ডারউইন, এবং ডি ভ্রিঘ-এর মতবাদ উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে এই সকল 
বিজ্ঞানীর মতবাদ এবং সাম্প্রতিক কোৌনতন্ব ও জিনতত্বের ভিত্তিতে আধুনিক 
জংগ্রেষবাদ গঠিত হইয়াছে । 


বিভিন্ন জীব বিভিন্ন পরিবেশে বাস করে ; কেহ জলে, কেছ স্থলে, কেহ 
বৃক্ষে আবার কেহ গর্ভের মধ্যে । একটি নিবিষ্ট পরিবেশে বাপ করিবার জন্য 


জীবের ক্রমবিকাশের স্থচন! 


জীবদেহে বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায় । পরিবেশের সহিত জীবের এই 
সামগ্তস্ত বিধানকে অভিযোজন (Adaptation) বলা হয় । 

পরবর্তাঁ অধ্যাকগুলিতে জীবনের আবির্ভাব, জীবের ক্রমবিকাশের 
ইতিহাস ও তাহার ধারা এবং প্রাণীর অভিযোজন প্রভৃতি বিষয় বিশদভাবে 
আলোচনা করা হইল ৷ 


সারাংশ 


আমাদের চারিদিকে যে নান! প্রকারের উদ্ভিদ ও প্রাণী দেখা যায় তাহাদের 
উৎপত্তি কিভাবে হইল-_ইহা লইয়া প্রাচীনকাল হইতেই বহু দার্শনিক ও 
বিজ্ঞানী চিন্তাভাবনা করিতেছেন, কিন্তু জীবন. স্থষ্টির প্রকৃত রহস্য এখনও 
অঙুদঘাটিত | আধুনিক বিজ্ঞানীদের ধারণা কয়েক শত কোটি বসরপূর্বে এই 
পৃথিবীতে নানা প্রকার ক্রিয়া-বিক্রিম্বার ফলে প্রথম অজৈব অণু হইতে জৈব অনু 
এবং তাহা হইতে অকন্মাৎ আদ্িজীব বা জীবনের আবির্ভাব হয়। পরবর্তী লক্ষ 
লক্ষ বৎসর ধরিয়া এ সরল আদিজীব হইতেই বর্তমান কালের বিভিন্ন জটিল 
গঠনের উদ্ভিদ ও প্রাণীর হৃষ্ট হইয়াছে । সরল জীব হইতে ক্রমশ জটিল জীবের 
ক্রমবিকাশের এই পদ্ধতিকেই জৈব অভিব্যক্তি বা জীবের বিবর্তন বলা হয় । 
পৃথিবীর বিভিন্ন শিলান্তরে অবস্থিত প্রাচীনকালের উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবাশ্ম 
এই মতবাদকে সমর্থন করে। কিছুকাল পূর্বেও অধিকাংশ ব্যক্তি ধর্মপুস্তক 
বর্ণিত বিশেষ স্ষ্টিবাদ; স্বতঃক্ধরর্ত সুটি প্রভৃতি মতবাদ বিশ্বাস করিলেও 
বর্তমানে প্রায় সকল বিজ্ঞানী জীবের ক্রমবিকাশে বিশ্বাস করেন। তবে 
পৃথিবীতে জীবনের আবিভাব এবং জীবের ক্রমবিকাশের পদ্ধতি সম্বন্ধে 
বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। বিজ্ঞানী ওপারিন, হলডেন, মিলার 
প্রভৃতি বিজ্ঞানীগণ পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাব সম্পর্কে গবেষণা করেন। 
অপরদিকে লামার্ক, ডারউইন, ডি ভিস প্রমথ বিজ্ঞানীগণ জীবের ক্রমবিকাশের 
পদ্ধতি সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ প্রকাশ করেন। বর্তমানে জীববিদ্যার বিভিন্ন 
শাখার দ্রুত উন্নতির সহিত সামগরস্ত রাখিয়া আধুনিক সংশ্লেষবাদ গঠিত 


হইয়াছে। 


৪০. ৯২ ০ ৮৭ ৯ ৬০ 0 ৮ 


প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 
অনুশীলনী 


(সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ) 


০ জৈব অভিব্যক্তি বাঁ জীবের ক্রমবিকাশ কাহাকে বলে? 
* বিশেষ স্থষ্টবাদ ও স্বভঃক্ষ,্ত সৃষ্টবাদ বলিতে কি বোঝায় ? 
- জীবনের প্রথম আবির্ভাব কখন এবং কিভাবে হয় ? 


জীবনের আবির্ভাব সম্পর্কে মিলার কি পরীক্ষা! করেন ? 


* পৃথিবীতে জীবের ক্রমবিকাশের ধারাটি কিভাবে বুঝিতে পারা যায় ? 


জীবাশ্ম কাহাকে বলে? 
জীবের ক্রমবিকাশের সমর্থনে কি কি প্রমাণ পাওয়া বায়? 


আধুনিক সংশ্লেষবাদ কি? 


গ্ৰন্থপঞ্জী ও নিদে'শিকা (Reference) 
Moody P.A.: Introduction to Evolution, 1964, 
Harper & Row, N. Y. 
Simpson G.G.: The Meaning of Evolution, 1949, 
Yale University Press. 


Mukherjee D.: Text Book of Zoology, 1972, New 
Book Stall, Calcutta. 


জীবনের উৎপত্তি 


(Origin of Life) 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


জীবন কি? কিভাবে জীবনের উৎপত্তি হইয়াছে? কেবল পৃথিবীতেই 
কি জীবন আছে? জীবন কি কুত্রিম উপায়ে স্থষ্টি করা যায় ?-_এই প্রশ্নগুলি 
কেবল আমাদের মনেই উদ্দিত হয় নাই, কয়েকশত বৎসর ধরিয়া বিভিন্ন 
দার্শনিক ও বিজ্ঞানীগণ এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিবার চেষ্টা করিতেছেন। জীবন 
বা প্রাণ (0০) শব্দটির সহিত আমরা সকলেই বিশেষভাবে পরিচিত, কিন্ত 
আশ্চর্যের কথা এই যে এখনও জীবনের একটি সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করা সম্ভব 
হয় নাই। তবে জীববিজ্ঞানীরা কতকগুলি বৈশিষ্ট্যকে একত্রে প্রাণ বা জীবন 
নামে অভিহিত করেন। সজীব বস্তুর এই বৈশিষ্ট্যগুলিকেই জীবনের 
বৈশিষ্ট্য বল! হয়, যথা পুষ্টি (Nutrition), সন (Respiration), বৃদ্ধি 
(Growth), চলন ও গমন (Movement and Locomotion), উত্তেজিত 
(Irritability), জনন (Reproduction), পরিব্যক্তি (utati০n) প্রভৃতি । 
এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে জনন জীবের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য যাহার ফলে কেবল 
পূর্ববর্তী জীব হইতেই পরবর্তী জীবের স্থষ্টি হয়। আবার পরিব্যন্কি বা 
মিউটশেনের ফলে নুতন ধরনের জীব সৃষ্টি হয়! এইভাবে পৃথিবীতে জীবনের 
ধার! বা! প্রবাহ বহিয়া চলে । 

কিন্তু পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তি কিতাবে হইল? প্রকৃতপক্ষে এখনও 
পর্যন্ত জীবন-্থষ্টির রহস্ত সঠিকভাবে জানা যায় নাই তবে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন 
দেশের মানুষ নানাভাবে এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছে এবং ইহার 
ফলে জীবনের উৎপত্তি সম্পর্কে নানা মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে । 

এখানে জীবনের উৎপত্তি সম্পর্কে কয়েকটি প্রধান মতবাদের উল্লেখ করা 
হইল £ 

কে) বিশেষ সষ্টিবাদ বা বিস্ৃপ্টিবাদ (Theory of Special Crea- 
$০7) 8 পৃথিবীর অধিকাংশ ধর্মপুস্তকে লেখা আছে যে ঈশ্বর তাহার বিশেষ 
ইচ্ছানুসারে এই পৃথিবী ও তাহার মধ্যে বিভিন্ন জীব ( উদ্ভিদ ও প্রাণী ) হট 
করেন। সম্ভবতঃ প্রাচীনযুগে মানুষ তাহার নিজের সৃষ্টি ( যথা-গৃহ, উদ্যান, 


৮ প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 


নৌকা, মৃত প্রভৃতি) লক্ষ্য করিয়াই এইরূপ মতবাদ প্রকাশ করে। কারণ 
বিভিন্ন দেশে নানাজাতির মধ্যে এখনও এই বিস্ট্টিবাদ কোনো না কোনোভাবে 
প্রচলিত আছে। এক সময় অধিকাংশ মানুষ এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিল 


কিন্ত মানুষের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পরিধি বাড়িতে থাকায় ধীরে ধীরে অন্যান্য 
মতবাদগুলিও প্রতিষ্ঠিত হয়। 


(খে) স্বতঃস্ফূর্ত উদ্ভত (Spontaneous Origin) ৪ 


প্রাচীনকালের 
মানুষ বিশ্বাস করিত যে পচনশীল বস্তু 


হইতে স্বতঃস্ক ্তভাবে জীবনের স্ব 
হয়। সম্ভবতঃ বর্ষাকালে মাটির ভিতর হইতে ব্যাঙের ছাতা বা.কেঁচোর উদ্ভব, 
আবর্জনার মধ্যে মাছি ও অন্তান্ত কীটপতঙ্গের উদ্ভব তাহাদের এইরূপ ধারণা 
করিতে সাহায্য করিয়াছিল । অনেকের ধানুণা, ছিল বৃহদাকারের উদ্ভিদ ও 
প্রাণীর উৎপত্তি পূর্ববর্তী উত্তিদ ও প্রাণী হইতেই হয়, কিন্তু ক্ষ ক্র জীবের 
উৎপত্তি অজৈব বস্তু হইতে হওয়া সম্ভব । 


পরবর্তীকালে ফ্রানকোইস রেডি (Francois Redi), স্পালানজনি 
(Spallanzoni) এবং লুই পাস্তর (Louis Pasteur) এই মতবাদের 
বিরোধিতা করেন ও পরীক্ষার সাহায্যে এই মতবাদের অসারতা প্রমাণ করেন। 
রেডি দুটি মাংসের টুকরা ছুটি কাচের জারে রাখেন । তিনি একটি জারের মুখ 
কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দেন এবং অন্যটি খোলা রাখেন। যে পাত্রটির মুখ খোলা 
ছিল, তাহার মধ্যে মাছি ডিম পাড়ে ও সেখানে মাছি জন্মায় কিন্ত 
টাকা পাত্রটির মধ্যে মাছি ডিম পাড়িতে পারে না কলে সেখানে মাছি 
জন্মায় না। ইহার দ্বারা তিনি প্রমাণ করেন যে কেবল মাছির ডিম হইতে 


মাছি জন্মায়। স্পালানজনি খাদ্ধ বস্তুকে ফুটাইয়া তাহাকে জীবাণুর আক্রমণ 
হইতে রক্ষা করেন । 


লুই পাস্তর কয়েকটি কাচের ফ্রাস্কে গরুর মাংসের নির্যাস (Beef broth) 
লইয়া গরম করেন। পরে কয়েকটি ফ্রান্কের মুখ গলাইয়! বন্ধ করিয়া দেন এবং 
অন্য ফ্লাস্কের মুখ খোলা রাখেন। কিছুদিন পরে দেখ! গেল যে কেবল মুখ 
খোলা ফ্লাস্কের মধ্যে জীবাণু জন্মাইয়াছে। ইহার সাহায্যে তিনি প্রমাণ 
করেন যে বায়ুর মধ্যে থে জীবাণু আছে তাহাই খোলা মুখ ফ্লাঞ্চে প্রবেশ করে 
এবং মাংসের নির্ধাসের মধ্যে বৃদ্ধি পাইয়া তাহাকে পচনে সাহায্য করে। 
কিন্ত স্বতঃস্ফ্ত উদ্ভবের সমর্থকগণ এই পরীক্ষায় সন্তষ্ট হন নাই। তাহাদের মতে 


জীবনের উৎপত্তি ৪ 


জল ফুটাইবার ফলে ফ্লাস্কের ভিতরকার প্রাণবানু নষ্ট হইয়া! যাওয়ায় তাহার 
অধ্যে জীবনের স্থষ্টি হয় না। 

পরবর্তাকালে পাস্তর একপ্রকার বিশেষ ধরণের ফ্লাস্ক ব্যবহার করিলেন । 
এই সকল ফ্লাঙ্কে মাংসের নির্যাস ফুটাইবার পর তাহার মুখটি বন্ধ না করিয়া 
১-নলের মত টানিয়া দেওয়া হইল। বাহিরের বায় ও জীবাণু এই ৪-নলের 
মধ্যে আটকাইয়া গেল কিন্ত ফ্লাস্কের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিল না ইহার 
ফলে মাংসের ঝোলে জীবাণু বৃদ্ধি পাইল না। কিন্তু পাস্তর ফ্রাস্কটি সামান্য 
বীকাইয়া মাংসের নির্যাসকে এ বায়ুর সংস্পর্শে আনিলেন, তাহার ফলে 
বায়ু এবং জীবাণু মাংসের ঝোলে প্রবেশ করিল এবং মাংসের ঝোলে পচন 
ধরিল। 

এই ভাবে রেডি এবং পাস্তরের পরীক্ষা স্বতঃক্ষর্ত জন্মের মতবাদকে 
অবৈজ্ঞানিক প্রমাণ করিল । 

(গ) প্রাকৃতিক বিপর্যয়বাদ (Theory of Catastrophism) 8 ফরাসী 
বৈজ্ঞানিক কু্ুভিয্নের (০8৮1০) এই মতবাদের প্রবক্তা ছিলেন। তিনি 
পৃথিবীর বিভিন্ন শিলাস্তরে অধুনালুপ্ত বহু উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবাশ্ম বা ফসিল 
পর্যবেক্ষণ করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে পৃথিবীতে একবার জীবের স্থষ্টি হয় এবং 
মহাপ্রলয়ের ফলে সেগুলি ধ্বস হইয়| যায়। এইভাবে তিনি পৃথিবীতে 
জীবাশ্মের উপস্থিতি ব্যাখ্যা করেন কিন্তু তাহার মতবাদে জীবনের উৎপত্তি 
সম্বন্ধে কোনো! ব্যাখ্যা ছিল না। 

(ঘ) গ্রহান্তর হইতে জীবের আবির্ভাব (C০5mi০ 07181) $ কোনো 
কোনো বিজ্ঞানীর মতে পৃথিবীর বাহিরে অন্য কোনো গ্রহে জীবন আছে। 
উক্কাপাতেরঃ সহিত অন্তগ্রহ হইতে জীবকণা বা জীব-বেণু (Life-Spore) 
পৃথিবীতে আসে এবং তাহা অন্গকুল পরিবেশে ধীরে ধীরে সংখ্যায় বৃদ্ধি পায় । 
এখনও পৰন্ত বিভিন্ন মহাকাশযান পৃথিবীতে যে সকল সংবাদ পাঠাইয়াছে 
তাহার সাহায্যে পৃথিবীর বাহিরে কোথাও জীবন আছে এইরূপ প্রমাণ পাওয়া! 
যায় নাই । অবশ্য বিশাল এই মহাবিশ্বে আমাদের সৌরজগৎ ব্যতীত অন্ঠান্য 
বহু সৌরজগৎ ও তাহাদের গ্রহ-উপগ্রহ আছে। এইরূপ কোনো! গ্রহে 


1, 1936 ্বীষ্টান্দে তানজানিয়ায় একটি উক্কাপিণ্ পাওয়া গিয়াছে যাহার ভিতর একটি উষ্ষিদ 
ঝা স্পঞ্সদৃশ প্রাণীর ছাপ আছে। 


রি প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 


জীবনের অস্তিত্ব থাকিতে পারে কিন্তু তাহা প্রমাণ সাপেক্ষ ।৪ সর্বোপরি 
এই ধরণের মতবাদ জীবনের উৎপত্তি কীভাবে হইগ্রাছে_-তাহার উত্তর দিতে 
সক্ষম নয়ঃ । 

জীবনের উৎপত্তি সম্পর্কে আধুনিক ধারণ! (Modern concepts 
On the origin of 11ভি) রাশিয়ার জীববিজ্ঞানী এ. আই ওপারিন 
(&. 1. 0prin) তাহার ‘জীবনের উৎপত্তি’ (Origin of Life- 
1936) নামক গ্রন্থে জীবনের উৎপত্তি সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচন। 
করিয়াছেন । তাহার মতে পৃথিবীতে অকস্মাৎ, জীবন বা জীব স্ব হয় নাই বরং 
পৃথিবী সৃষ্টির পর ধীরে ধীরে কয়েকটি সুনির্টষ্ট পর্যায়ে বিভিন্ন অজৈব ও জৈব 
যৌগের মিলনে পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তি হয়। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ 
বিজ্ঞানী জে. বি. এস হুলডেন (এ. B. 5. Haldane) এই মতবাদ সমর্থন 
করেন। ইহাকে রাসায়নিক ক্রমবিকাশ (Chemical Evolution) বলা হয় | 

রাসায়নিক ক্রমবিকাশ (Chemical Evolution) 2 কয়েক শত কোটি 
বংসর পূর্বে অপর একটি তারার প্রভাবে বা কোনো মহাজাগতিক বিস্ফোরণের 
ফলে স্থর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ্র সৃষ্টি হয় ।* 
সেই সময় পৃথিবী একটি জলন্ত অগ্নিলিণ্ডের মত ছিল যাহা ক্রমশ তাপ বিকিরণ 
করিয়া শীতল হইতে থাকে। সেই সময় পৃথিবীর আবহাওয়া কিরপ ছিল 
তাহা প্রত্যক্ষভাবে জানিতে পারা যায় না তবে স্থধের আবহাওয়া ও দূরবর্তী 
গ্রহগুলির আবহমণ্ল পর্যবেক্ষণ করিয়! বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন যে সেই সময় 
বিভিন্ন অজৈব অন্নর অস্তিত্ব, ছিল। সম্ভবতঃ পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম দিকে 
নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন মুক্তভাবে ছিল কিন্তু অত্যধিক 
তাপের প্রভাবে উহার অধিকাংশই বাহিরের মহাকাশে বিলীন হইয়া যায় 


2. জ্যোতিবিজ্ঞানী শ্যাপলে (মু. 808155. 1958) অনুমান করেন এই মহাবিশ্বে প্রায় দশ 
কোটি গ্রহে জীবন থাকা সম্ভব এবং উহাদেয মধ্যে প্রায় একলক্ষ গ্রহের জীব এই টা 
হইতে উন্নত পর্যায়ের হইতে পারে । 

3. বৃটিশ জ্যোতিবিজ্ঞানী ভার ফ্রেডারিক হয়েল Sir Fredrick Hoyle, 1977)-__এর 
মতে মহাশৃষ্য জীবনের প্রতিকূল পরিবেশ নয়। মহাশৃন্যে জীবনের উৎপত্তির সপক্ষে রাসায়নিক 
ও থার্মোডায়ানামিক যুক্তি আছে! J 

* স্ট্যানলি মিলার (Stanley Miller, 1962)-এর মতে হুর্ঘ হইভে বিচ্ছিন হইয়া পৃথিবীর 
উৎপত্তি হর নাই বরং অতি শীতল তাপমাত্রায় একপ্রকার মহাজাগতিক কণা (Cosmic dust) 
পরল্পরের সহিত মিলিত হইয়া সূর্য ও অসংখ্য গ্রহ সৃষ্টি করিয়াছে। 


জীবনের উৎপত্তি ১১ 
কেবল তাহাদের কয়েকটি যৌগ পৃথিবীর আবহ্মগ্ডল রচনা করে। এইসময় 
হাইড্রোজেন (5) এবং অক্সিজেন (0৯) মিলিত হইয়া জল (35০) গঠন 
করে। অত্যধিক তাপের জন্য এই জল জলীক্মবান্পরূপে পৃথিবী হইতে দরে 
সরিয়া যায় এবং শীতল হইয়া বৃষ্টিধারা রূপে পুনরায় পৃথিবীর বুকে ঝরিয়া 
পড়ে। এইভাবে ক্রমাগত বৃষ্টিপাতের ফলে পৃথিবী শীতল হইতে শীতলতর 
হইতে থাকে। অতঃপর সমস্ত পৃথিবী একটি বিশাল পাত্রের আকার ধারণ 
করে যাহার মধ্যে ধীরে ধীরে বিভিন্ন প্রকারের রাসায়নিক ক্রিয়াবিক্রিয়া 
সংঘটিত হইতে থাকে । 

জৈব যোগ সৃষ্টি (Origin of Orgamic Compounds) 3 পৃথিবীর 
এইবূপ অবস্থায় কার্বন (0), নাইট্রোজেন (N), অক্সিজেন (0) এবং 
হাইড্রোজেন (7) পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া বিভিন্ন যৌগ স্থাট্ট করে 
যাহা হইতে ক্রমশঃ জৈব যৌগের সৃষ্টি হর । দুরবর্তী শীতলতারার আবহ- 
মণ্ডলে সরলতম জৈব যৌগ মিথেন (,050797৩, CH) এবং বিভিন্ন উক্কাপিণ্ডে 
জটিল হাইড্রোকার্বনের উপস্থিতি এই ধারণাকে সমর্থন করে। ইহা! ব্যতীত 
আ্যামোনিয়। (Ammonia, লও), সায়ালোজেন (Cyanogen, CN) 
এই ডাই সায়ানোজেন (Dicyan০gen, NC-CN) প্রভৃতি যৌগগুলিও এই 
সময়ে স্থষ্টি হয় । 

রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার এই পর্যায়ে বিদ্যুৎপাত এবং অতি বেগুনী রশ্মির 
প্রভাবে ক্রমশ জটিল যৌগ অনুর স্থষটি হয়। ফমিক আযাসিডের উপর অতি 
বেগুনী রশ্মির (010 ৮1০1৩5755) প্রভাবে জটিল জৈব যোগ উৎপন্ন হয়, 
মহাজাগতিক রশ্মির (00910 729) প্রভাবে কার্বনডাইঅক্সাইড ও জলীয় 
বাম্প হইতে জৈব অঙ্গ (018810 ৪০1৫) উত্পক্প. হয় এবং মিথেন, 
হাইড্রোজেন, আযামোনিয়া ও জলীয় বাস্পের উপর বিছবাৎপাতের ফলে 
আযমাইনো অআযাসিভ সহ বিভিন্ন জৈব যৌগের স্থষ্টি হয়। পরবর্তীকালে 
বিজ্ঞানী স্টযানলী মিলার (Stanley Miller, 1953) গবেষনাগারে একটি 
বন্ধ প্লাক্কে মিথেন, হাইড্রোজেন, আ্।মোনিয়! ও জলীয়বাস্পের মিশ্রণের 
মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করিয়া ভ্যামাইলো! ভ্যাসিভ সহ বিভিন্ন জটিল জৈব 
যৌগ স্থষ্টি করেন। 

সাধারণতঃ হাইড্রোকার্বন বিশেষ ক্রিয়াশীল নয় কিন্তু উহার একটি 
হাইড্রোজেন পরমাণুকে ক্লোরিন বা ব্রোমিন-এর সাহায্যে বিচ্যুত করিলে তাহা 


১২ প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিষোজন 


ক্রিয়াশীল হইয়া অযালকৌহল (81০07:01), আালভিহাইভ (Aldehyde), 
কিটোন (৫০:০7৩) প্রভৃতি গঠন করে। ফরম্যালডিহাইড (0050) যুক্ত 
- হইয়| শর্করা (06H 206) গঠন করে । আযালকোহলের সহিত আযামোনিরার 
বিক্রিয়া হইয়া আামীইন (4537৩) গঠন করে যাহা, হইতে সরল আযামাইনো 
আযাসিড বা গ্রাইপিন (Glycine, 075-বান5-০090ল) গঠিত হয় ॥ বিভিন্ন 
জ্যামাইনো৷ আযাসিড পরস্পর যুক্ত হইয়া! বিশালাকারের প্রোটিন অণু গঠন 
করে। দীর্ঘ শৃঙ্খলযুজ হাইড্রোকার্বন হইতে প্রথমে গ্রিসারিন (Glycerine, 
) ০75017-0707-0750ন) এবং পরে ফ্যাট অণু গঠিত হয়। সরলশর্করা 
হইতে ক্রমশ জটিল শর্করা ( যথা স্টার্চ,গ্লাইকোজেন, সেলুলোজ প্রভৃতি) গঠিত 
হয়। এইভাবে বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফলে জীবদেহের 
প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হয়। বিজ্ঞানী 
হুলডেন (79127) এই সকল জৈব যৌগের দ্রবণকে উষ্ণতরল রস (Hot 
dilute soup) বলেন । 
কোলয়েড এবং কোয়াসারভেট (০০110105 and 0০8০0758108) 
ধীরে ধীরে পৃথিবী যতই শীতল হইতেছিল তাহার ভিতর বিভিন্ন 
রাসায়নিক পদার্থের ক্রিয়া-বিক্রিম্বা ততই অধিক পরিমাণে সংঘটিত হইতে- 
ছিল । এই সময়কার পৃথিবীকে একটি বিরাট গবেবণাগারের সহিত তুলনা 
করা যায়। সমগ্র পৃথিবী এই সময়ে জলরাশিতে পরিপূর্ণ ছিল এবং তাহার 
মধ্যে বিভিন্ন প্রকার জৈব অনু সৃষ্টি হইতে ছিল। এইভাবে বিভিন্ন জৈব যৌগ 
জলের সহিত মিলিত হইয়া কোলয়েড দ্রবণ গঠন করে। এইসময় কোলয়েড্ 
কণাগুলি বিপরীত বৈদ্যুতিক আধানযুক্ত কোলয়েড কণার সহিত বিক্তিয়। করিয়| 
একপ্রকারের জটিল মিশ্রণ কণ। গঠন করে যাহাকে কোয়াসারভেট (Coa- 
০৫০৮৮৭৫০) বলা হয়। এই সকল কোয়াসারভেটের গাত্রে জল সংযোজিত হইয়। 
একপ্রকারের পর্দার স্থ্টি করিল এবং উহাই সম্ভবতঃ আদি জীবনের স্বত্রপাত। 
আদি জীবন ব। মুক্তজিন (Early life or naked 85059) =ৃর 
এই পর্যায়ে এইসকল বৃৃহদাকার জটিল কোলয়েড কণ! বাকোয়াসার 
ভেটগুলি পরস্পরের সহিত ক্রিয়া বিক্রিয়া করিয়া হয় পরম্পরের সহিত 
যুক্ত হইত অথবা পরস্পর হইতে বিচ্ছিয় হইয়া :পড়িত। সম্ভবতঃ এই- 
সময় তানুঘটক (02৭158) এর সৃষ্টি হয় যাহা এইসকল রাসায়নিক ক্রিয়া 
বিক্তিয়াগুনিকে ত্বরান্বিত করিতে পারিত। উদ্দাহরণশ্বরূপ লাইপেজ ফ্যাট 


জীবনের উৎপত্তি ১৩. 
অস্থকে গ্রিসেরল ও ফ্যাটি আযাপিডে বিশ্লিষ্ট করিতে পারিত । আবার কোনো 

কোনো অনুঘটক বা ক্যাটালিষ্ট পরিবেশের সাহায্যে নিজের মত অপর একটি 
অনুঘটক গঠন "করিতে সক্ষম ছিল। সেইজন্য ইহাদের ত্ব-অনুঘটক বা 

অটোক্যাটালাইটিক ৫১০ ০৪81560) বলা হয়। সম্ভবতঃ এইভাবেই 

সর্বপ্রথম জীবের আত্মোৎ্পাদন (Self reproduction) ক্ষমতার স্থ্ট হয়| 

বিজ্ঞানী মূলার (১911৩) এই ধরনের আত্মোংপাদনকারী এনজাইমকে 

মুক্তজিন (675০ Gene) নামে অভিহিত করেন। এইপকল.মুক্ত জিনের 

পরিব্যক্তি বা মিউটেশন (সuati০n)-এর ক্ষমতা ছিল এবং সেই হিসাবে 

ইহাদের বর্তমানকালে স্বাধীন ভাইরাস (Free livi॥৪ Vir5)-এর সহিত 

তুলনা করা যায়। ভাইরাসের মতই ইহাদের দেহ নিউক্লিও প্রোটিন 

Nucleo protein) দ্বারা গঠিত ছিল । এইপকল নিউক্লিও প্রোটিন ক্রমাগত 

পরিবেশ, হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া অধিক পরিমাণে নিউক্লিও প্রোটিন 

গঠন করিতে লাগিল । সম্ভবত এইভাবেই জীবদ্ধেছে প্রথম জনন প্রক্রিয়ার , 
উদ্ভব হয়। অবশ্য বিজ্ঞানী কেলভিন (081%2)-এর মতে এই সকল ক্রিয়া 

বিক্রিয়াতেও প্রাকৃতিক নির্বাচন তাহার ভূমিক! যথাযথ পালন করিতেছিল । 


নিউক্লিক আ্যাদিভ (Nucleic Acid) £ 

বর্তমানে নিউক্লিক আসিভকে জীবদেহের অন্যতম প্রধান উপাদানরূপে 
চিহ্নিত কর! হয়। উন্নত জীবকোষে ছুই প্রকারের নিউক্লিক আসি পাওয়া 
যায় যথা_রাইবে।নিউক্লিক আদিভ (২1১০ Nucleic Acid or RNA) 
এবং ডি মক্কিরাইবে! নিউক্লিক জ্যাসিড (Deoxyribo Nucleic Acid 
০r DNA) | ইহাদের মধ্যে DNA কেই বংশগতির ধারক ও বাহক বা 
জিন নামে অভিছিত করা হয়। তবে কোনো কোনো ভাইরাসের দেহে 
কেবলমাত্র RNA থাকে। 

DNA সম্পর্কে নানা গবেষণার পর জানা গিয়াছে যে বহুসংখ্যক ডিঅক্সি- 
রাইবোজ শর্করা ও ফসফেট পরস্পর যুক্ত হুইয়া একটি সুবৃহৎ শৃঙ্খল গঠন করে 
ইহাই DNA এর প্রধান অক্ষ । ইহার প্রতিটি শর্করা অংশের সহিত যুক্ত 
থাকে একটি করিয়া বেস (3৪3০) । এইরূপ প্রতিটি একককে নিউক্লিওটাইড 
(Nucle০ide) বলে । DN&-এর বেসগুলি প্রধানতঃ চার প্রকারে-_ইহাদের 
মধ্যে দুইট পিউরিন জাতীয় যথ!-_জ্যাডেনিন (4৫০) ও ওয়ানিন 


১৪ প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 


(9৬৪৩) এবং অপর ছুটি পিরিমিভিন জাতীয়, যথা-_সাইটোদিন 
(0503106) ও থাইনিন ([॥ymine), তবে DNA এর সুবৃহৎ শৃঙ্খলে এই 
বেসগুলি বিভিন্নভাবে সজ্জিত থাকার জন্যই বিভিন্ন DNA অগুর মধ্যে পার্থক্য 
দেখা যায় । 


ওয়াউনন ও ক্রিক (Watson and Crick, 1953)-এর গবেষণার ফলে 
DNA অণুর জল গঠন সম্বন্ধে নান! তথ্য জানা গিয়াছে। প্রতিটি DNA 
অণুতে দুটি নিউক্লিওটাইড শৃঙ্খল পরস্পরকে বৌরানো সি'ড়ির মত প্যাচাইয়া 
আছে (9০419 ॥০li%), এই সিঁড়ির প্রতিটি ধাপে দুটি বেস পরস্পরের সহিত 
হাইড্রোজেন বণ্ড (Hydrogen ০০nd) দ্বারা যুক্ত । সেইজন্য একদিকের বেস 
অপরদিকের বেস-এর পরিপূরক হয় অর্থাৎ একদিকে আযাডেনিন থাকিলে 
অপরদিকে থাইমিন এবং একদিকে গুয়ানিন থাকিলে অপরদিকে সাইটোসিন 
ধাকে। অনুকুল পরিবেশে একটি ])াব/ অণু পরিবেশ হইতে উপাদান 
সংগ্রহ করিয়া নিজের মতই দুইটি অণু গঠন করিতে পারে অর্থাৎ DNA অণুর 
সাহায্যেই জীব বংশবিস্তার করিতে পারে। 


আদিকোষী ব। প্রোক্যারিয়ট (১0175016)£ ভাইরাস (৬70৩), 
ব্যাকটিরিয়। (Bacteria), নীল-সবুজ শৈবাল (Blue green ৪129০) প্রভৃতি 
জীবকে আদিকোষী বা প্রোক্যারিয়ট বল] হয় কারণ ইহাদের কোষে সুনির্দিষ্ট 
নিউক্লিয়াস থাকে না। 


ভাইরাস (৬103) 8 ভাইরাসের দেহ অতি-আঙ্গবীক্ষণিক (01178- 
01070500216) এবং ইহার দেহ গঠন অত্যন্ত সরল। নিউক্লিক ভ্যাসিভ 
(DNA বা RNA)-এর উপর কেবল একটি প্রোটিন-আবরণী থাকে । 
ভাইরাস পূর্ণ পরজীবী ও রোগ সংক্রামক । মুক্ত অবস্থায় ভাইরাস জড়ের মত 
আচরণ করে এবং ইহাকে ক্ষটিকে রূপান্তরিত করা যান্ন । সেইজন্য ভাইরাসকে 
জড় ও জীবের মধ্যবর্তী বলা হুয়। অবশ্য অনেকের মতে ভাইরাসের দেহ 
গঠনে এই আপাত সরলতা তাহার পরজীবী অভিযোজনের নিদর্শন । ভাইরাস 
ইলেকট্রন মাইক্রোক্কোপ ব্যতীত দেখা যায় না এবং ইহা! পোপিলিন ফিল্টারের 
মধ্য দিয়া পরিস্রত হর! ইহারা উদ্ভিদ, প্রাণী এবং ব্যাকটিরিয়া সকল 
জীবকেই আক্রমণ করে এবং পোষকের দেহে বংশবৃদ্ধি করে। যে সকল 
ভাইরাস ব্যাকটিরিয়াকে আক্রমণ করে তাহাদের ফাজ ভাইরাস বলে । 


জীবনের উৎপত্তি ু 


চিত্র 2 £ ভাইরাস 


ব্যাকটিরিয়। (Bacteria) 2 ব্যাকটরিয়া আকারে ভ ইরাস হইতে বড় 
এবং ইহারা পোরিলিন কিন্টারের মধ্য দিয়া পরিশ্রুত হয় না। অধিকাংশ 
ব্যাকটিরিয়াই স্বয়ংসম্পূর্ণ কোষ তবে ইহাদের কোষে সুগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে 
না। ব্যাকটিরিয়ার গঠন, আকার ও আয়তন বিভিন্ন প্রকারের হয় (0.1 | 
হইতে 50 ॥ পৰ্যন্ত )। সরল হইতে জটল নানা ধরনের ব্যাকটিরিয়া দেখা 
ষায়। আকুতি অনুসারে ব্যাকটিরিয়া চার প্রকারের যথা_- গোলাকার বা 
কন্ধাস (0০০০3), দণ্ডাকার বা ব্যাসিলাস (95০7115), সপিলাকার বা 
স্পাইরিলাম (30701100) ও কমাকৃতি (C০mm॥ like) । চলনের জন্য 
ব্যাকটরিয়ার দেহে নানা প্রকারের সিলিয়া বাঁ ফ্রাজেলা দেখা যার । 
অধিকাংশ ব্যাঁকটিরিয়া সবাত শসন করে আবার কোনো কোনো ব্যাকটিরিয়া 
অবাত শ্বপন করে। পুষ্টি অনুযায়ী ব্যাকটিরিয়া বিভিন্ন প্রকারের যথা 
পরজীবী, মুতজীবী অথবা স্বভোজী। পরজীবী ব্যাকটিরিয়া বিভিন্ন উদ্ভিদ 
ও প্রাণীর দেহে বাস করিয়া রোগ স্থাষ্ট করে। মানুষের দেহে ইহারা যক্ষা» 


২০ প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন; 


ধীরে দ্বিস্তরযুক্ত (9101961835০) একনালীদেহী প্রাণী বা নিডারিয়ার 
(0nidaria) =ষ্ট হয় যাহার উদাহরণ হাইড়। (৫7৪), জেলিফিস (06115- 
119) সাগর কুন্থম বা সী-জ্যানিমোন (55৪-906/০9০), প্রবাল (0০71) 
প্রভৃতি । এক বিশেষ প্রকারের দ্বিস্তর কোষয়ুক্ত চিরুনীধারী প্রাণী সমুদ্রে 
পাওয়া যায়, ইহারা টিনোফোর| (0৩০০৮৭) পর্বের অন্তর্গত । পুর্বে 
ইহাদের নিভারিয়ার সহিত যুক্তভাবে একনালীদেহী পর্বের অন্ত'ভূক্ত করা 
হইত। সম্ভবতঃ একনালী দেহী বা সিলেনটেরাট (০০০1০7/588))-সক বা 
উংপত্তিস্থান হইতেই পরবর্তী চ্যাপ্টা কৃমি বা প্রাটিহেলমিনথেস (Platyhe!-. 
minthes) এবং গোলকৃমি বা নিমাটহেলমিনথেস (Nemathelminthes) 
প্রাণীর উৎপত্তি হয়। পরবর্তীকালে একদিকে জন্গুরীমাল বা জ্যানিলিডা 
(Annelida), সন্ষিপদী বা আরখেপোড। (Arthr০p০d৭) এবং কম্বোজ 
বা মোলাক্ধ। (০5০৭) প্রাণীর উদ্ভব হয়, অন্যদিকে কণ্টকত্বক বা 
একাইনোডারমাট। (Echinodermata) ও কর্ডাB| (Chordata) প্রাণীর 
উদ্ভব হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন শিলাস্তরে এই সকল প্রাণীর প্রচুর জীবাশ্ম 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। বিভিন্ন উপায়ে জীবাশ্ম ও শিলান্তরের বয়ন নির্ধারণ 
করিয়া জীববিজ্ঞানীগণ প্রাণীর ক্রমবিকাশের রূপরেখা বা প্রধান পথটি নির্ধারণ 


করিয়াছেন । সপ্তম অধ্যায়ে ( ভূতাত্বিক বিস্তার ) এ সম্পর্কে বিশদভাবে 
আলোচনা করা হইয়াছে। 


মেরত্দণ্ডীদের ক্রমবিকাশ (Evolution of Vertebrates) $ 

মেরুদ্ডী প্রাণীদের মধ্যে মৎস্য জাতীয় প্রাণী বা পিসিজ (Fishes)-aর 
আবির্ভাব হয় প্রায় 45 কোটি বৎসর পূর্বে। ইহার পরবর্তীকালে ভূপৃষ্ঠে 
স্বলভাগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং প্রায় 35 কোটি বৎসর পূর্বে উত্তচর প্রাণী 
বা ভ্যাম্ফিবিয়ার (:0081912) স্থষ্ট হয়। প্রায় 28 কোটি বত্পর পূর্বে 
সরাস্থপ বা রেপউাইল্‌স (৪০০/০৪)-এর আবির্ভাব হয় এই সরীস্থপ 
জাতীয় প্রাণীর মধ্যে কয়েকটি বিশালাকারের সরীস্থপ একদ। পৃথিবীতে রাজত্ব 
করিত এবং প্রায় 7 কোটি বৎসর ইহাদের প্রাধান্ত ছিল, পরে ইহারা সম্পূর্ণ 
রূপে লুপ্ত (887) হইয়া যায় । এই সকল বিশাল সরীস্থপ বা ডাইনোসর 
(Din০5urs)-এর জীবাশ্ম এখনও আমাদের মনে বিনম্র সঞ্চার করে । প্রায় 
15 কোট বৎসর পূর্বে সরীস্থণ জাতীয় পূর্বপুরুষ হইতে একদিকে পক্ষী বা 
আ্যাঁভি (4৮০৪) এবং অপরদিকে স্তস্তপায়ী (Mammal) প্রাণীর উদ্ভব, 


জীবনের উৎপত্তি ্ 


হুয়। আনুমানিক -এককোটি বৎসর পূর্বে পৃথিবীতে মানুষের পূর্বপুরুষের 
আবির্ভাব হয় কিন্ত আধুনিক মানুষ ‘হোমো স্তাপিয়েনস’ (Homo sapiens)- 
এর আবির্ভাব হয় মাত্র 40,000 বৎসর পূর্বে । 


সারাংশ (Summary) 


জীবন বা প্রাণ শব্দটির সহিত আমর! সকলেই পরিচিত কিন্ত জীবনের 
সঠিক সংজ্ঞা এখনও আমাদের জানা নাই । সাধারণভাবে সজীব বস্তুর 
( উদ্ভিদ ও প্রাণীর ) বৈশিষ্ট্যগুলিকেই জীবনের বৈশিষ্ট্য বলে। $ 

পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তি কিভাবে হইল_ ইহার সম্বন্ধে প্রাচীনকাল 
হইতে আধুনিককাল পর্যন্ত বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে, যথা_ 

(ক) বি্ৃপ্টিবীদ__অর্থাৎ ঈশ্বর কর্তৃক পৃথিবী এবং পৃথিবীতে বসবাস- 
কারী মকল উদ্ভিদ ও প্রাণী এই অবস্থাতেই স্থষ্টি হইয়াছিল। 

খে) ম্বতঃস্ফ,র্ভ উদ্ভব__অর্থাৎ পচনশীল বস্তু হইতে স্বতঃস্ফ,তৰ্ভাবে 
্ষুদ্রাকার জীব বা জীবাণুর স্ষ্ি হয়। বিজ্ঞানী রেডি, স্পালানজনি এবং 
লুই পাস্তর বিভিন্ন পরীক্ষার দ্বারা এই তত্বটি ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণ করেন । 

(গ) প্রাকৃতিক বিপর্যয়বাদ_ক্যুভিয়ের এর মতে মহাপ্রলয়ের ফলে 
পৃথিবীর জীবকুল ধ্বংস হয়। 

(ঘ) গ্রহীন্তর হইতে জীবের আবির্ভাব_-আমাদের সৌরজগতে 
অন্ত কোনো গ্রহের মধ্যে জীবন-এর সন্ধান পাওয়া না গেলেও মহাকাশের 
কোনোও গ্রহে জীব থাকা সম্ভব এবং তথা হইতে পৃথিবীতে জীব 
আসা সম্ভব । তবে এই তন্বটি জীবনের আবির্ভাব সম্বন্ধীয় সমস্যার সমাধান 
করে না। 

ডে) গ্াসায়নিক ক্রমবিকাশ--সোভিয়েট বিজ্ঞানী ওপারিন, 
আমেরিকার বিজ্ঞানী মিলার ও অন্যান্য আধুনিক বিজ্ঞানীদের মতে প্রায় 500 
কোটি বৎসর পূর্বে এক মহাজাগতিক বিস্ফোরণে আমাদের পৃথিবীর ্থট হয়। 
পিণ্ডের মত ছিল কিন্তু ধীরে ধীরে উহা শীতল 


প্রথমদশায় পৃথিবী জনস্ত অগ্নি 
হইয়া আসে । এই সময় উহার মধ্যে নানা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিভিন্ন 


অজৈব পদাৰ্থ (বথা-কার্বন, নাইট্রোজেন, হাইড জেন+ অক্সাইড প্রতৃতি ) 
হইতে সরল জৈব পদাৰ্থ এবং উহা হইতে ক্রমশ জটিল জৈব যৌগের স্্টি হয় । 


৮ 


১৬ প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 


কলেরা, টাইফয়েড, ধনুষ্টঙ্কার, সিফিলিস প্রভৃতি রোগ স্বষ্টি করে। মৃত- 
জীবী ব্যাকটিরিয়! বিভিন্ন জৈব বস্তুকে বিশ্লিষ্ট করিয়া তাহা হইতে শক্তি 
আহরণ করে। অপরদিকে স্বভোজী ব্যাকটরিয়া রাসায়নিক জংশ্লেষ 
(Chemosynthesis) প্রক্রিয়ার সাহায্যে তাহার খাদ্য প্রস্তুত করে, বথা__ 
সালফার ব্যাকটিরিয়া, নাইট্রিাইং ব্যাকটিরিয়া, আয়রন ব্যাকটিরিয়! প্রভৃতি ৷ 


চিত্র 3: ব্যাকটিরিয়া ৷ 
(ক) কঙ্কাস খে) ব্যাসিলাস (গ) স্পাইরিলাম (ঘ) কমারুতি ব্যাকটিরিয়া ৷ 


কোনো কোনে ব্যাকটিরিয়ার দেহে: ব্যাকটিরিও ক্লোরোফিল থাকায় উহারা 
সবুজ উদ্ভিদের মত সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় খান্ প্রস্তুত করিতে পারে। 

ওপারিন-এর মতে সম্ভবতঃ পরভোজী ব্যাকটিরিয়া প্রথম হট হইয়াছিল 
যাহা আদি পৃথিবীর হৈব বস্তু বিশ্লিষ্ট করিয়া শক্তি আহরণ করিত। পরবর্তী 
কালে পরিবেশে এইসকল জৈব যৌগের অভাব ঘটায় সবুজ কণ! বা 
ক্লৌরোফিল-এর উদ্ভব হয় যাহার সাহায্যে সবুজ উদ্ভিদ সৌরশক্তিকে. 
রাসায়নিক শক্তিতে রূপাস্তিরিত করিতে সক্ষম হয়। 


জীবনের উৎপত্তি ১৭ 


নীল সবুজ শৈবাল (Blue Green Algae) £ ইহারা সরুজ উদ্ভিদের 
মধ্যে নিঃসন্দেহে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইহারা সর্বদাই এককোষী হয় কিন্ত 
বহ্ক্ষেত্রে ইহারা একত্রিত হুইয়া কলোনি (০০1075) গঠন করে। নীল সবুজ 
শৈবালের কোষগুলি ব্যাকটিরিয়ার কোষ হইতে উন্নত কিন্ত ইহাদের কোষেও 
জুগঠিত নিউক্লিয়াস দেখা যায় না। অন্যান্য সবুজ উদ্ভিদ কোষের মত ইহাদের 
ক্লোরৌফিল প্লাসটিডের মধ্যে একত্রিত থাকে না বরং কোষের বাহিরের দিকে 
ছড়াইক্কা থাকে । অন্যান্ত শৈবালের মত ইহাদের কোনো ফ্লাজেলা থাকে না 
যাহার ফলে ইহারা সচল নহে । ইহাদের দেহে যৌন জনন দেখা যায় না, 
সাধারণতঃ খণ্ডীকরণ অথব। দ্বিভাজন প্রক্রিয়ায় ইহারা জনন সম্পন্ন করে । 

উপরের বিবরণ হইতে দেখা যায় নীল-সবৃজ শৈবালই পৃথিবীর আদি- 
উভভিদ। এই উদ্ভিদ হইতেই সম্ভবতঃ বিভিন্ন প্রকার শৈবাল, ছত্রাক, মসজাতীয় 
উদ্ভিদ, ফার্নজাতীয় উদ্ভিদ, ব্যক্তবীজী, গুপ্তবীজী প্রভৃতি উদ্ভিদের উৎপত্তি 
হইয়াছে। অপরদিকে সম্ভবতঃ এককোষী প্রাণী ইউগ্রিনা (77/1916) 
বা তাহার সমগোত্রীয় কোনো ফ্লাজেলেট হইতে বিভিন্ন প্রাণী ক্রমবিকাশ 
লাভ করে। 

উদ্ভিদের ক্রমবিকাশ (Evolution of Plants) $ পৃথিবীর শিলাস্তরে 
বিভিন্ন উদ্ভিদের জীবাশ্ম ও বর্তমান উদ্ভিদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ 
করিয়া জীববিজ্ঞানীগণ উদ্ভিদের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে ধারণা করিয়াছেন। 
তাহাদের মতে পৃথিবীর আদিমতম জীবটি বর্তমানকালের ভাইরাস হইতেও 
সরল গঠনের ছিল। আদিজীব শক্তির জন্ত পরিবেশের অজৈব যৌগের উপর 
নির্ভর করিত। এখনও কোনো কোনো জীবাণু এই পদ্ধতিতে শক্তি সংগ্রহ 
করে। পরবর্তাকালে পরিবেশে এরূপ অজৈব যৌগের অভাব ঘটিলে এই সরল 
জীবে ক্লোরোফিল গঠিত হয় যাহার সাহায্যে ইহা নিজের খাগ্ প্রস্তুত করিতে 
সক্ষম হয়। প্রথমদিকে ক্লোরোফিল, জীবদেছের সাইটোপ্নাজমে বিক্ষিপ্ত 
ভাবে থাকে (নীল-সবুজ শৈবাল ), কিন্তু পরবর্তাকালে বিশেষ গঠনের 
ক্লোরোদান্টি গঠিত হয় (ক্ল্যামাইডোমোনাস )। ক্লোরোফিল থাকার ভন্য 
ইহাদের বর্ণ সবুজ । অপরদিকে ক্লোরোফিল ন! থাকায় কয়েকটি অসবুজ 
উদ্ভিদ গঠিত হয়, ইহাদের ছত্রাক (8029) বলে। ইহারা সাধারণতঃ মৃত- 
জীবী অথবা পরজীবী হইয়া থাকে । জৈব অভিব্যক্তির ফলে ক্রমশ এককোষী 


হইতে বহুকোষী এবং জটিল হইতে জটিলতর উদ্ভিদের স্থষ্টি হইতে থাকে। 


প্রা. ২ 


২২ প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 


বিজ্ঞানী হলডেন-এর মতে এইসময় সমগ্র পৃথিবী উষ্ণ ও তরল রসে পূৰ্ণ 
ছিল। ধীরে ধীরে পৃথিবী শীতল হইতে লাগিল এবং এই লৈব যৌগ হইতে 
প্রথমে কোলয়েড ও পরে জটিল মিশ্রণ কণ! বা কোরাসারভেট গঠিত হুইল । 
এই কোয়াসারভেট হইতেই আদি জীবনের সুত্রপাত ৷ এই জটল অণুগুলি 
স্ব-অন্থঘটক রূপে রাসায়নিক ক্রিয়া বিক্রিয়া ত্বরান্বিত করিতে পারিত এবং 
সাত্মোৎপাদনে সক্ষম ছিল। সেইজন্য বিজ্ঞানী মুলার ইহাদের ‘মুক্তজিন’ 
নামে অভিহিত করেন, এই মুক্তজিনের পরিব্যক্তির ক্ষমতা ছিল যাহার ফলে 
পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহা হইতে ক্রমশ সরল ও জটিল গঠনের 
জীবের উদ্ভব হয়। অহ্মান করা হয় নীল সবুজ শৈবাল হইতে বিভিন্ন 


উদ্ভিদের উদ্ভব হয় এবং ক্লাজেলেট জাতীয় এককোবী প্রাণী হইতেই উচ্চতর 
প্রাণীর ক্রমবিকাশ হয়। 


অনুশীলনী 
(সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও) 


* জীবন কি? জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ কর । 

* পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদগুলি উল্লেখ কর। বিশ্ব্টিবাদ কাহাকে 
বলে? 

3. শ্তকষু্ত উদ্ভব কি? কোন্‌ কোন্‌ বিজ্ঞানী এই মৃতবাদের বিরোধিতা করেন? 

4. তম্্ড উভ্ভব মতবাদের বিরুদ্ধে একটি পরীক্ষার উল্লেখ কর। 

5. রাসায়নিক ক্রমবিকাশ কাহাকে বলে? ইহার প্রধান পর্যারগুলি কি কি 1 

6. কিভাবে পৃথিবীর স্ষ্ট হয়? 

8 

9 


৩ ৮১ 


* পৃথিবীতে জৈব যৌগের সৃষ্ট কিভাবে হয়? 
- কোলয়েড এবং কোয়াসারভেট কি? 
মুক্ত জিন কাহাকে বলে? কে এই নামকরণ করেন? 

10. নিউক্লিক আযাসিড কি? সংক্ষেপে ইহার গঠন লেখ । 
11. আদিকে!বী বা প্রোক্যারিয়ট কাহাকে বলে? 
12. ভাইরাস, ব্যাকটিরিয়া ও নীল সবুজ শৈবালের গঠন কিরূপ ? 
13. পৃথিবীতে উদ্ভিদের ক্রমবিকাশ কিভাবে হয়? 
14. পৃথিবীতে প্রাণীর ক্রমবিক্যশের ধারাটি সংক্ষেপে লেখ। 
15. পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তি কিভাবে হয় তাহা সংক্ষেপে লেখ। 


জীবনের উৎপত্তি ২৩ 
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চিত্র 38 £ পৃথিবীতে জীবনের ক্রমবিকাশের চিত্ররূপ ৷ 
[ পৃথিবীতে জীবের ক্রমবিকাশকে এক বৎসরের মধ্যে দেখানো হইয়াছে। 
ক্যালেগ্ডারের একটি দিন প্রায় এক কোটি বংসরের নমান। এই ক্যালেণ্ডার 
অনুসারে মান্গষের উৎপত্তি হয় বৎসরের শেষ দিনটিতে অর্থাৎ 31 ডিসেম্বরের 
কোনো এক সময়ে ] | 


জীবনের উৎপত্তি ১৪ 
এই সময় ভূপৃষ্ঠে ক্রমাগত আন্দোলনের ফলে স্থলভাগের সৃষ্টি হয় এবং উহা 
জলের উপর উঠিয়া আসে । প্রায় 35 কোটি বৎসর পূর্বে এইসকল স্থলভাগে 
রেণুউৎপাদনকারী মপ-জাতীয় উদ্ভিদ বা ব্রায়োফাইট। (Bryophyta) এবং 
ফার্সজাতীয় উদ্ভিদ বা টেরিভোফাইটা (91০5৫951519) স্থা্ট হয়। এই 
সময়কার ফার্ন উত্ভিদগুলি যথেষ্ট উচ্চতা বিশিষ্ট (প্রায় 100 ফুট দীর্ঘ) ছিল। 
প্রায় 20 কোটি বৎসর পূর্বে এই সকল উদ্ভিদের অধিকাংশই প্রাকৃতিক বিপধর়ে 
ধ্বংস হইয়া যায়। ক্রমে নূতন পরিবেশে ধীরে ধীরে সপুষ্পক উদ্ভিদের 
্ষ্টি হয়। সপুণ্পক উদ্ভিদের মধ্যে ব্যক্তবীজী বা জিমনোস্পীর্ম (Gymn০- 
8201ণ)-এর উৎপত্তি হয় প্রায় 15 কোটি বৎমর পূর্বে এবং গুগুবীজী বা 
আযানজিওস্পার্ম (১81032০70)-এর উৎপত্তি হয় প্রায় 10 কোটি বৎসর 
পূর্বে। পৃথিবীর বিভিন্ন শিলান্তরে প্রাপ্ত জীবান্মা বা ফসিল উদ্ভিদের এইরূপ 
ক্রমবিকীশকে সমর্থন করে। 

প্রাণীর ক্রমবিকাশ (Evolution of animals) £ পৃথিবীতে জীবনের 
আবির্ভাবের পরই একদিকে যেমন অভিব্যত্তির ফলে সরল হইতে জটিল 
উদ্ভিদের টি হয়, অন্যদিকে একইভাবে ক্রমশঃ জটিল প্রাণীরও সৃষ্টি হইতে 
থাকে। অনুমান করা হয় উদ্ভিদের ক্রমবিকাশের প্রায় সঙ্গ সঙ্গেই প্রাণীর 
ক্রমবিকাশ গুরু হয়। 

প্রাণীজগতে এককোষী প্রাণী বা প্রোটোজোয়ার (2৪০০2০৪) উৎপত্তি 
সর্বপ্রধম হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন শিলাস্তরে এমনকি প্রিব্যামত্রিয়ান যুগেও 
খোলবযুক্ত এককোষী প্রাণীর (Shelled Protoz0a) জীবাশ্ম পাওয়া যায় । 
অবশ্য প্রোটোজোয়া একটি বিশাল পর্ব এবং ইহার অন্তর্গত প্রাণীগুলি আকৃতি 
ও প্রকৃতিতে বৈচিত্র্যময় পুর্বে অনুমান করা হইত আযামিবা গোত্রীয় এককোষী 
প্রাণী হইতেই পরবর্তী প্রাণীর সুষ্টি হইয়াছে কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানীদের 
ধারণা ইউনি! 07/85%0) বা তাহার সমগোত্রীয় ফ্লাজেলেট হইতেই পরবর্তী 
জটিল গঠনের প্রাণীর উদ্ভব হুইয়াছে। 

লি প্রোটোজোয়! মিলিত হইয়া এক 


প্রাণীবিজ্ঞানীদের ধারণা কতকণ্ড! 
প্রকারের কলোনি (0০1০০১) গঠন করে, যাহা হইতে স্পঞ্জ বা ছিদ্রাল প্রাণী 


(P0rifera) হট হয়। প্রোটেরোস্পঞ্জিয়া নামক প্রোটোজোয়। এইরূপ 
কলোনি গঠন করে। অবশ্ঠ এই প্রাণীগুলি প্রাণীর ক্রমবিকাশের প্রধান 
রেখায় না আগার ইহারা অনুন্নত পধায়ে থাকিয়া যায়। অপরদিকে ধীরে 


তৃতীয় অধ্যায় জৈব অভিব্যক্তির প্রমাণসমূহ 
(Evidences of Organic 
evolution) 


জৈব অভিব্যক্তি এখন আর অঙ্থযানমাত্র নয়, ইহার অনুকূলে একাধিক 
সাক্ষ্য প্রমাণ (8%15০৩5) আছে। এইসকল প্রমাণ পৃথিবীর মধ্যে নানা- 
ভাবে বিস্তৃত হইয়া আছে। চাল ডারউইন (Charles Darwin), ভন 
বেয়ার (Von er), হেকেল (Haeckel), প্রমূখ জীববিজ্ঞানী এইসকল 
ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রমাণগুলিকে প্রকৃতি হইতে সংগ্রহ করেন এবং ইহাদের জৈৰ- 
অভিব্যক্তির প্রমাণরূপে উল্লেখ করেন। বর্তমানে জৈব অভিব্যজির অনুকূলে 
এত প্রমাণ সংগ্রহ করা হইয়াছে যে জৈব অভিব্যক্তিকে কোনোভাৰেই 
অ্বীকার করা যায় না। পৃথকভাবে এই সকল প্রমাণের একটি বা ছুটি হয়তো 
জৈব অভিব্যক্তির প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট নয়, কিন্তু সামগ্রিকভাবে এই প্রমাণ- 
গুলি জৈব অভিব্যক্তিকে সমর্থন করে ও তাহার'সত্যতাকে প্রতিঠিত করে। 
নীচে জৈব অভিব্যক্তির প্রধান প্রমাণগুলি উল্লেখ করা হইল । 
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৮ ৮৪১6৫ ] | | 
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তুলনামূলক অঙ্সংস্থান সমসংস্থ অঙ্গ নিষ্রিয় অঙ্গ St জীব 
1. অঙ্গ-সংস্থান গত প্রমাণ (Morphological evidences) 

উদ্ভিদ ও প্রাণীর বাহিক এবং আভ্যন্তরীন গঠন পর্যালোচনা করিবার 
বিষয়টিকে অঙ্গসংস্থান 04০1:0108) বলা হয়। বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর 
অনবগুলির বাহ্গঠন ও অন্তরগঠন অথবা সামগ্রিকভাবে জীবকে লক্ষ্য করিলে 
তাহাদের মধ্যে জৈব অভিব্যক্তির ধারা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। অঙ্গ- 
সংস্থানগত প্রমাণটিকে কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করা যায়। 
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ং ive Anatomy)3 বিভিন্ন 

(কে) তুলনামূলক অঙ্গ সংস্থান (Comparative 
মেরুদণ্ড প্রাণীর আভ্যস্তরীন অঙ্গ পরীক্ষা করিয়! দেখিলে উহাদের গঠনে বিশেষ 
সাদৃশ্য এবং অভিব্যক্তির ধারা দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ দি মাছ, ব্যাঙ, 
গিরগিটি, পায়ব! এবং গিনিপিগের হৃংপিণ্ডের গঠন পরীক্ষা কর! যায় তাহা 


চিত্র 4: বিভিন্ন মেকুদণ্ডীর হৃৎপিণ্ডের তুলনা । 


(ক) মাছ থে) ব্যাঙ গে) গিরগিটি ও (ঘ) গিনিপিগ । 
সাদৃশ্ত দেখা যায়, অপরদিকে সরল গঠন হইতে 
ক্রমশ জটিল গঠন দেখা যায়। 


থাকে ( ছি-প্রকোষ্ঠ )--ইহা জলজ 


দুইটি নিলয় দেখা যায় (চারি- 


প্রকোষ্ট )। 
রক্ত মিত্িত হইতে পারে না। 


শ্্তরাং 


নী; প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 


হৃৎপিণ্ডের মৌলিক গঠনটি একই প্রকার তবে বিভিন্ন পরিবেশে থাকিবার জন্য 
ইহাদের গঠন পরিবত্িত হয়। ইহা হইতে অঙ্থমান করা যায় যে একই পূর্ব 
পুরুষ হইতে বিভিন্ন মেরুদ্তী প্রাণীর উদ্ভব হইয়াছে। 

অনুরূপভাবে মস্ত, উভচর, সরীস্থপ এবং স্তন্তপায়ীর মহাধমনী বা 
আ্যাওর্িক আর্চ ৫০:৪০ ৪1০8)-গুলির বিন্যাসেও এক প্রকারের ক্রমবিবর্তন 
লক্ষ্য করা যায় । 

বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মস্তিষ্বের গঠন তুলনা করিলেও একইভাবে 
মস্তিষের গঠনে সাদৃহ্য ও ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায়। মেরুদ্তী প্রাণীদের 


মস্তিষ্কে পাচটি প্রধান,অংশ থাকে__অলফ্যাকটরী লোব (Olfactory lobe), 
সেরিব্রাম বা গুরুমন্তিক (0০:০১:০:), অপটিক লোব (Optic lobe), 


সেরিবেলাম ব! লঘুমস্ডি্ধ (Cerebellum) এবং সুযুন্ন। শর্ধক বা মেডালা 
(Medulla oblangata)। মাছের মন্তিটি দেহের তুলনায় ক্কু্রতর এবং 
উহার গুরুমস্তিকটিও অপেক্ষাকৃত অনেক ক্ষুদ্র । কিন্ত বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর 


মস্তি ক্রমশ উন্নততর এবং স্তন্যপায়ীর মস্তি সর্বাপেক্ষা উন্নত এবং উহার 
গরুমন্তিফটিও তুলনায় বৃহত্তর | 


DB 
% | 
Ct { ৫ 
০০০৫০ 
ব্যাঙের অগ্রপদ 
গিরগিটির 
পা 4 


চিত্র 5: সমসংস্থ অঙ্গ (বিভিন্ন মেরুদণ্তী প্রাণীর অগ্রপদের তুলনা )। 


(খ) সমসংস্থ অঙ্গ (Homologous ০815) 2 যে সকল অঙ্গের উৎপত্তি 
বা পরিদ্ছুরণ পদ্ধতি (09০10100600) একই প্রকার তাহাদের সমসংস্থ অঙ্গ 
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বলে । সমসংস্থ অন্ধের কাজ একই প্রকার নাও হইতে পারে । ইহার ফলে 
সমসংস্থ অঙ্গের বাহগঠনে বৈসাদৃহ্য দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ ব্যাঙের 
অগ্রপদ, গিরগিটির অগ্রপদ, পাখীর ডানা, বাদুড়ের ডানা, মানুষের হাত ও 
তিমির ক্রিপার বা পাখ.না লক্ষ্য করিলে দেখা বায় যে বাহগঠনে ইহাদের মধ্যে 
বৈসাদৃগ্ত থাকিলেও, উৎপত্তিগত ও গঠনগতভাবে এই সকল অন্গগুলি অগ্র- 
পদেরই পরিবর্তিত বূপ। বিভিন্ন পরিবেশে থাকার জন্য অন্গুলির বাহ্রূপে 
পরিবর্তন ঘটিলেও যে সকল অস্থি দ্বারা ইহারা নিম্িত তাহ! মূলত একই 
থাকে (যথা-_হিউমেরাস, রেডিম্নাস-আলনাঃ কারপাল+ মেটাকারপাল ও 
ফ্যালেঞ্চেস )। 

ব্যাঙের অগ্রপদ চলিবার সময় দেহের ভার বজায় রাখে। গিরগিটির 
অগ্রপদ্দ মাটিতে বা গাছের উপর চলিতে সাহাধ্য করে, পাখীর ডানা ও 
বাছুড়ের ডানা উড়িতে সাহায্য করে। তিমির পাখনা তিমিকে জলে সাতার 
কাটিতে সাহায্য করে এবং মানুষ তাহার হাতের সাহায্যে আহার করে এবং 
বিভিন্ন কার্য সম্পন্ন করে । এইভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে কার্ধের পার্থক্যের জন্য সম 
সংস্থ অন্দের বাহ্‌ গঠনে আপাত বৈসাদৃশ্ত দেখা যায়। আবার তিমির পাখনার 
সহিত মানুষের হাতের আপাত বৈসাদৃশ্ত দেখা গেলেও উভয়ের মধ্যে গঠনগত 
সাদৃশ্য আছে, তিমির পাথনার সহিত কোনো মাছের পাখনার সেইরূপ গঠন- 
গত সাদৃগ্ত নাই। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে তিমি এবং মান্য অভিব্যক্তির 
নিয়মে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ যুক্ত । একটি মাছের ও তিমির বাহগঠনে সাদৃশ্য থাকিলেও 
অন্তর্গঠনে যথেষ্ট বৈলাদৃশ্যা দেখা যায় এবং উভয়ে ষে দুরসম্পর্বযুক্ত তাহ! লক্ষ্য 
কর! যায় । উপরের পর্যবেক্ষণগুলি অভিব্য ক্তিকে সমর্থন করে। 

কোনো কোনো! ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অঙ্গের উৎপত্তি ও গঠন প্রণালী এক 
না হইলেও দুইটি অঙ্গের কাজ একই প্রকার হইলে তাহাদের মধ্যে সাদৃশ্য দেখা 
যায়। এইরূপ আপাত সাদৃশ্যহুক্ত অন্গকে সমৰৃত্তীয় অঙ্গ (Analogous 
018805) বলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় প্রজাপতির ডানা এবং পাখীর 
ডানার মধ্যে গঠনগত ও উৎপত্তিগত কোনো সাদৃণ্ নাই। কেবলমাত্র একই 
কাধের জন্য উভয়ের মধ্যে আপাভ-সাদৃণত দেখা যায়। 

(গ) নিক্রিয় ভঙ্গ (Vestigeal 018803) 8 কোনো কোনো উদ্ভিদ ও 
প্রাণীতে কিছু ক্ষুত্রাকার অপরিণত ও নিক্কিয় অঙ্গ দেখা যায়। ও উদ্ভিদে বা 
প্রাণীতে এই সকল অঙ্গ অত্যন্ত অপরিণত অবস্থায় থাকে এবং কাধকরী হয় 


২৮ 
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না। সেইজন্ত ইহাদের লুপ্তপ্রায় বা নিক্রির অঙ্গ বল! হয়। অন্তান্য প্রজাতির 
উদ্ভিদ বা প্রাণীর দেহে এই সকল অঙ্গ পরিণত ও কার্মকরী অবস্থায় থাকে। 


৪ 


নাচ 
শা 
Wl 


চিত্র 6: মানুষের নিক্রিয় অদসমূহ। 


মাছবের দেহে প্রায় একশতটি এইরূপ লিক্রিয় অন্ধের সন্ধান পাওয়া! গিয়াছে। 
মানুষের দেহে অবস্থিত কয়েকটি নিন্কিয় অঙ্গের পরিচয় নীচে সংক্ষেপে দেওয়া 
হইল। 

0) কানের পেশী-_ মানুষের কানের পেশীগুলি অপরিণত কারণ শবতরঙ্ষ 
সংগ্রহ করিবার জন্য মান্গযকে কান নাড়াইতে হয় না। কিন্ত গরু, ছাগল, 
খরগোশ প্রভৃতি অন্যান্ত জন্তপাী প্রাণীর কানের পেশী কুগঠিত এবং শবদ 
সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত হয়। 

(9) আ্যাপেনডিক্ঞ-_ মানবদেহের বৃহদঞ্রের সহিত. যুক্ত পিকামের 


২৯ 
জৈব অভিব্যক্তির প্রমাণ্সমূহ 


i ৫18) নামক যে ক্ষুদ্র অংশটি আছে তাছ 
পেনডিক্স (Vermiform appen | 
3 এবং কার্যকরী নয়, কিন্তু গিনিপিগে এই অঙ্গটি স্থগিত এবং কাংক্ৰী । 


শাকাহারী প্রাণীর সিকামে অবস্থিত জীবাণুগুলি সেঘুলোজ পাচনে সীহীষ্য 
করে। 


(i) নিকৃটিটেটিং মেমন্রেন (Niet 


ভিতরের কোনে একটি ক্ষুদ্রাকার পর্দা বা প্লাইকা সেমিলিউনারিস আছে। এই 


অঙ্গটি মানবদেহে নিন্ধিয় থাকিলেও ব্যাঙ, পাখী প্রভৃতি স্থলচর মেরুদণ্ডী 
প্রাণীর তৃতীয় অক্ষিপল্লবরূপে সুগঠিত ও কার্যকরী থাকে। ইহাকে উপপল্লবও 
বলা হয়। 


itating membrane) ও মানবচক্ষুত 


(iv) পুচ্ছান্থি (Coccyx) £ মানবদেহে লেজ ন! থাকিলেও মেরুদণ্ডের 
শেষপ্রান্তে একটি ক্ষুদ্থাকার ককসিজিয়াল কশেরুক। বা পুচ্ছাস্থি থাকে। ইহাও 
মানবদেহের একটি নিক্ধিয় অঙ্গ । 


মানবদেহের নিচ্ষিত্ন অঙ্গ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীর দেহেও প্রচুর নিক্িম্ব অঙ্গ 
দেখা যায়, ষথা__ 
3) উট পাখী ও কিউই 


পাখীর ডানাগুলি অপরিণত ও. নিদ্ছিয় হওয়ায় 
এই পাখীরা উড়িতে পারে না। 


() ময়াল সাপের উরে পশ 


থাকে। ইহা হইতে অনুমান করা 
ছিল। 


(ii) শ্রীনল্যাণ্ডের তিমির দেহে শপ্রাকার শ্রোশীচ 
র ক্র ও পশ্চাদপত 
অংশ নিক্ষিন্নভাবে থাকে । বহু 


(৮) আধুনিক ঘোড়ার পা 


চাদপদ অস্থির কিছু অংশ নি 


ক্ষিয্ন অবস্থায় 
হয় এই সাপের পূর্বপুকুষদের 


সমগ্র 

ণিত নিক্ছিয় অঙ্গের শন্ধান পাওয়া যায়্। জীবদেছে 

প্রতিটি অন্ধ যখন সুগঠিত এবং কার্যকরী তখন এইরূপ নিন্কিয় অঙ্গের উপস্থিতি 
বিস্ময়কর । একমাত্র জৈব অভিব্যক্তি শিক্রিঘ্ন অঙ্গের ছ 
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করিতে পারে। অনুমান করা হয় ও সকল নিক্রিয় অঙ্গ যে সকল জীবে পাওয়া 
যার তাহাদের পূর্বপুরুষে এই অঙ্গুলি সুগঠিত ও কার্যকরী ছিল। ব্যবহৃত না 
হওয়ায় কালক্রমে ইহার! কুপ্রাকার ও লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে। অতএব 
নিক্রিয় অঙ্গের উপস্থিতিও জৈব অভিব্যক্তিকে সমর্থন করে। 

(ঘ) সংযোগকারী জীব (Connecting link) ৪ জীবজগতে এমন 
কয়েকটি বিশেষ ধরণের. উদ্ভিদ ও প্রাণী পাওযা যার যাহাদের কোনো বিশেষ 
পর্বে অন্তর্ভুক্ত করা চলে না- ইহারা দুইটি বিভিন্ন উদ্ভিদ বা প্রাণী গোষ্ঠীর 
মধ্যে যোগন্ত্র রচনা করে । এই ধরনের জীবকে সংযোগকারী জীব (Connec- 
ting link) অথবা মধ্যবৰ্তী জীব (Intermediate form) বলে । এই 
অন্তর্বতা জীবগুলি অভিব্যক্তিকে সমর্থন করে কারণ একটি সরল গঠনের জীব 
হইতে যখন একটি জটিল গঠনের জীব উৎপন্ন হয় তখন এই সকল মধ্যবর্তী 
জীব হইতেই অভিব্যক্তির পথ বুঝিতে পারা যায় । 


জীবজগতে অধিকাংশ মধ্যবর্তাঁ জীব পৃথিবীর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ধ 


হইয়া গিয়াছে তবে কয়েকটি কোনো কোনো মধ্যবর্তী প্রাণীর কেবল জীবাশ্ম 


পাওয়া গিয়াছে। মধ্যবর্তী জীব এখনও দেখা যায়। নীচে কয়েকটি মধ্যবর্তী 
প্রাণীর বিবরণ সংক্ষেপে দেওয়া হইল । 


চিত্র 7: ফসিল পাখী ( 'আরকিওপটেরিক্স )। 


() আরকিওপটেরিক্স (4 70125271525) 8 ইহা একটি অধুনালুপ্ত পাখী 
যাহার জীবাশ্ম বা ফসিল (০991) পাওয়া গিয়াছে। ইহাকে সরীস্থপ ও 


জৈব অভিব্যক্তির প্রমাণসমূহ তি 
পাখীর মধ্যবর্তী প্রাণী বলা হয়, কারণ ইহারা দেখিতে পাখির মত হইলেও 
ইহাদের মুখের মধ্যে দন্ত এবং ডানায় নখের উপস্থিতি দেখা গিয়াছে। ইহা 
হইতে অনুমান করা হয় সবীস্থপ হুইতে পক্ষী শ্রেণীর উদ্ভব হয়। 

(9) হংস চঞ্চু ব প্লাটিপাস (৪1৭১০১5) ই এই স্তন্যপায়ী প্রাণীটি এখনও 
অ্্ট্রেলিয়ায় পাওয়া যায়।  অন্তান্ত স্তন্তপায়ী প্রাণীর মত ইহাদের দেহ রোমে 
ঢাকা এবং ইহাদের স্তন্তগ্রন্থি আছে। আবার সরীস্থপের ন্যায় ইহার! ডিম 
পাড়ে এবং ইহাদের বক্ষে [-এর মত ইন্টার ক্লাভিকাল (T-shaped Inter- 
018106) নামক অস্থি আছে। হংসের মত চঞ্চু থাকায় ইহাদের হংস চু 
প্রাটিপাস (Duck billed platypus) বলে । 

(1) লাং ফিশ (5008 19) ই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি বিশেষ 
ধরনের মাছ দেখা যায়। সাধারণতঃ মাছ ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্ষ সম্পন্ন 
করে। কিন্তু এইসকল মাছের দেহে ফুলকার অতিরিক্ত ফুসফুসের মত গঠন 
দেখা যায় ॥ যাহার ফলে ইহারা জলের বাহিরে স্থলেও কিছু সময় অতিবাহিত 
করিতে পাবে । অন্থমান করা হয় ইহারা মংস্ত ও উভচর শ্রেণীর মধ্যবর্তী 
প্রাণী। উদাহরণ £ অস্ট্রেলিয়ার নিওসেরাটোডাস (Neoceratodus), 
আফ্রিকার প্রোটোপটেরাস্‌ (2৮০০০৫৮5) ও দক্ষিণ আমেরিকার লেপিডে৷ 
সাইরেন (Lepidosiren) | 

(৭) জীবন্ত জীবান্ম (Living fossil) 8 অন্তর্বতা প্রাণীদের অধিকাংশই 
পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে_ কেবল তাহাদের জীবাশ্মের সুত্র ধরিয়া 
তাহাদের উপস্থিতি বুঝা ষায়। কিন্তু কিছু কিছু প্রাচীন অন্তর্বর্তী প্রাণী এখনও 
বর্তমান পৃথিবীতে কোনরকমে বাচিয়া আছে। ইহাদের বলা হয় জীবস্ত 
জীবাশ্ম বা লিভিং ফসিল (Livi০৪ £০551), কারণ ইহাদের নিকটবর্তী অন্যান্য 
প্রজাতির সকল প্রাণীগুলিই এই পৃথিবী হইতে বহুকাল পূর্বেই অবনুপ্ত হইয়া 

গিয়াছে। 
ল্যাঁটিমেরিয়। ৫457৫) নামক সিলাকান্থ মাছ, এইরূপ 
জীবাশ্ম যাহাকে মৎস্ত ও উভচর শ্রেণীর অন্তর্বতাঁ মনে করা হয়! অন্তুরীমাল 
ও সন্ধিপদ পর্বের মধ্যবর্তী প্রাণী পেরিপেটাস (Peripatus) 3 সরীস্থপ ও 
স্তন্পায্ীর মধ্যবর্তী প্রাণী প্লাটিপাস (518107553) প্রভৃতি প্রাণীকেও জীবন্ত 
, জীবাশ্ম বলা হয়। ইহারাও জৈব অভিব্যক্তির অন্যতম প্রধান সাক্ষী কারণ 


একটি জীবস্ত 


৩২ প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 


ইহাদের লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যায় যে একটি পর্বের জীব তাহার পূর্ববর্তী 
পর্ব হইতে স্থষ্ট হইয়াছে। 
2. ভ্রুণ তত্বীয় প্রমাণ (Embryological Evidences) 2 
যে বিদ্যার সাহায্যে প্রাণীর ডিম্ব দশ! হইতে পরিণত দশার মধ্যবর্তী অবস্থা 
অর্থাৎ ভ্রণ সম্পর্কে পঠন পাঠন করা যায় তাহাকে ভ্রণ তত্ব বা এস্বায়োলজি . 
(Embryology) বলে। প্রাণীর ডিম্ব দশা হইতে পরিণত দশায় পরিবর্তিত 
হওয়াকে পরিস্ফ,রণ (9৩৩1০1৩76) বলে। বিভিন্ন প্রাণীর পরিষ্ফ চরণ 
দশা (Developmental stages) লক্ষ্য করিলে তাহাদের মধ্যে বিশ্ব 
সাদৃশ্ত দেখা যায়, ইহার জন্য অনেকে ভ্রণতত্বকে অভিব্যক্তির সমর্থনে ব্যবহার 
করেন। সাধারণতঃ বয়স্ক অবস্থায় বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে বৈসাদৃশ্ত 


ভুন্যগানী 


চিত্র ৪ £ বিভিন্ন মেরুদ্তী প্রাণীর জণ। 
(মাছ? ব্যাঙ, সরী্থপ, পাখী ও স্তন্যপায়ী ) 


COMPLIMENTAR! 


জৈব অভিব্যক্তির প্রমাণসমূহ 
দেখা গেলেও পরিস্ক-রণের সময় বা রণ অবস্থায় বিভিন্ন প্রাণী 


৩৩ 
র মধ্যে বহু 


নিকট সাদৃশ্য দেখা যায় । 

বিখ্যাত জার্মান বি 
প্রাণীর ভ্রণ লইয়া গবেষণা করেন । 
মেরুদরতী প্রাণীদের ভ্রণের মধ্যে এত অধিক পরি 
মধ্যে সহজে পার্থক্য নিরূপণ করা যায় না। 

উদাহরণস্বরূপ তিনি লক্ষ্য করেন যে মাছ, ব্যাঙ, সরীস্থপ, পাখী ও 
স্তন্তপায়ীর ভ্রণের প্রাথমিক অবস্থায় প্রচুর সাদৃন্ত দেখা যায় এবং সহজে 
ইহাদের পার্থক্য নির্ণয় করা যায় না। অবশ্ত পরবর্তাকালে ধীরে ধীরে প্রত্যেক 
শ্রেণীর প্রাণীর বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশিত হয়। এইভাবে বিভিন্ন মেরুদণ্ডীদের 
জণের প্রাথমিক দশ! পর্যালোচনা! করিলে ধারণা হয় যে সকল মেরুদণ্ডী প্রাণী 
একই পূর্বপুরুষ হইতে উৎপত্ন হইয়াছে এবং পরবর্তীকালে বিভিন্নভাবে বিকশিত 
হইয়াছে । এই ধারণা জৈব অভিব্যক্তিকে সমর্থন করে। 

বায়ৌোজেনেটিক সূত্র (Biogenctic 158) £ বিজ্ঞানী হেকেল 
(Haeckel, 1834-1915) বিভিন্ন প্রাণীর জীবন-ইতিহাস এবং জণের বিকাশ 
লক্ষ্য করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে-_সকল জীবের পরিস্ফ_রণ দশ! বা জণদশ 
এ জীবের জাতির ক্রমবিকাশের পুনরাবৃত্তি করে। অর্থাৎ “কোনে! 
জীবের জীবন-ইতিছাগ তাহার জাতির ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত পুনবারৃত্তি মাত্র” 
910815) ইহাকেই হেকেলের বায়ো- 
(Recapitulation theory) বলা 


জ্ঞানী ভন বেয়ার (Von 7391) বিভিন্ন মেরুদণ্ডী 
তিনি লক্ষ্য করেন যে প্রাথমিক অবস্থায় 
মাণে সাঘৃণ্ঠ থাকে যে তাহাদের 


(Ontogeny recapitulates ph 


জেনেটিক তত্ব বা রিক্যাপিচুলেশন তত্ব 
হয়। এই মতাঙ্গসারে প্রতিটি প্রাণীর উদ্ভব একটিমাত্র কোষ ( যথা-জাইগোট ) 


হইতে, যাঁহাকে এককোষী প্রাণী বা প্রোটোজোয়ার সহিত তুলনা করা যায়। 
পরিস্ফুরণকালে একটি জাগের মধ্যে যে দশাগুলি দেখা যায় সেই দশাগুলি ও 
প্রাণীর জাতির ইতিহাসেও লক্ষ্য করা যায়। উদ্বাহরণন্বরূপ একটি ব্যাঙের 
জীবন-ইতিহাস (Life 19:07) তাহার পূৰ্ব পুরুষের ইতিহাসকে পুনরাবৃতি 
করে। 

ভন বেয়ার এবং 
জনক সাদৃগ্ত লক্ষ্য করিয়াই তাহাতে 
মহত, উভচর, জরীস্থপঃ পক্ষী এবং 


প্রা ৩ 


ছেকেল উভয়েই মেরুদ্তী প্রাণীর ভ্রণের মধ্যে আশ্চৰ্য 
দর মত উপস্থাপিত করেন। প্রকৃতপক্ষে 
স্তন্তপায়ী শ্রেণীর সকল প্রাণীরই জাগে 


৩৪ প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 


ফুলক'ছিন্র (3111 5115) দেখা যায়। ইহাই তাহাদের ধারণাকে সুপ্রতিষ্ঠিত 
করে। ফুলকা ছিদ্র সাধারণতঃ জলচর মেরুদণ্ডী প্রাণীর ক্ষেত্রে ( যথা-মৎস্ত ) 
দেখা যায়। স্থলচর মেরুদণ্ডী প্রাণীর ভ্রণদশায় এইরূপ ফুলকা ছিদ্র দেখিয়া 
সহজেই ধারণা করা যাইতে পারে যে স্থলচর মেুদণ্তী প্রাণীর পূর্ব পুরুষও 


5. বিবর্তন বিকাশ (2/0992)7/) 
এককোমী ত্যামিবা-) বহুকোষী স্পঙ্জ-) গিল সমন্বিত মাছ =) আর্ান্দিবিয়া 
(07109110101 (Multi cellular (Gilled fish) টানা 


ILD 


[ট __ মঁক্ুল। 2) গিল সমন্বিত লারা পুনর্গঠিত ব্যাও 
(Zygote) (Morula) (Larva with gill) 


১) জ্রণ-বিকাশ (Ontogeny) ১ 


চিত্র 9 £ জীবের জাতির ইতিহাস (Phylogeny) 
ও জীবন ইতিহাস (Ontogeny) | 


মাছের মত জলচর ছিল এবং ফুলকা ছিদ্রের সাহায্যে শ্বাসকার্য সম্পন্ন করিত । 
তাহা না হইলে স্থলচর প্রাণীর ভণে ফুলকা ছিদ্র দেখা যাইত ন!। 

হেকেলের বায়োজেনেটিক তত্বের অনুকূলে বিভিন্ন প্রমাণ-আছে যথা 

(ক) বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর প্রাথমিক ভ্রণের মধ্যে সারৃগ্ত দেখা যায়। 

(খ) সকল ঘেরুদণ্ডী প্রাণীর ভ্রণের মধ্যে ফুলক! ছিদ্রের উপস্থিতি দেখা 
যায়। / 

(গ)  মেরুদগ্ডী প্রাণীর নার্ভতস্তরটি এক্টোডার্ম হইতে উৎপন্ন হয়। 

(ৰ) ব্যাঙের লার্ভা দশা বা! ব্যাঙাচির সহিত মাছের সাদৃশ্য দেখা যায়। 

(ও) মোলাস্কা এবং আানিলিডা পর্বের প্রাণীদের জীবন ইতিহাস 
ট্রোকোফোর (17০০০০৮০৮০) লার্ভা দশার মধ্য দিয়া অতিবাহিত হয় । 

(চ) প্রায় সকল একশালীদেহীর (Coelenterates) জীবন-চক্রে প্রাহল! 
লার্ভ৷ (Planula larva) পাওয়া যায় । 

সমালোচনা! £ হেকেলের বায়োজেনেটিক তত্বটি প্রকাশিত হইবার সঙ্গে 
সঙ্গে বিভিন্ন বিজ্ঞানী উহাকে স্বাগত জানান । ওয়েসম্যান (Weisman) 


জৈব অভিব্যক্তির প্রমাণসমূহ ৩? 


ম্যাকত্রাইড (০9:10), গ্রাহাম কার (Graham Kerr), আযাগাসিজ 
(485595) প্রমুখ বিজ্ঞানীগণ অভিব্যক্তির অনুকূলে প্রকাশিত হেকেলের 
বায়োজেনেটিক .তবটিকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন। কিন্তু বর্তমানকালে বিভিন্ন 
ভৰণ তত্ববিদ হেকেলের বায়োজেনেটিক তব্বটিকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করেন 
না। হিজ (W. His), লিলি (ঢ. R. Lillie), গারক্যাং (Garstrang), 
নিড্হাম (০০৫10) প্রভৃতি জণ তত্ববিদেরা ধারণা করেন যে হেকেলের 
মতবাদটি অতি সরলীরুত । কোনো জীবের জীবন ইতিহাসে তাহার জাতির 
অভিব্যক্তির ইতিহাস সম্পূর্ণভাবে লক্ষ্য করা যায় না । ভ্রণগুলির মধ্যে 
আপাত-সাদৃশ্ত এক ধরনের সমাস্তরালবাদ (Parallelism) এবং অভি- 
যোজনের ফলে সম্ভব হয় । আধুনিক প্রয়োগিক জ্রণবিদ্য। (Experi- 
mental Embryology) হেকেলের মতবাঁদকে সমর্থন করে না। আধুনিক 
বিজ্ঞানীদের মতে কোনো জীবের জণের দশ! বা পরিস্ফ,রণ দশ! তাহার 
জাতির পরিণত দশার পুনরাবৃত্তি করিতে পারে না, তবে জাতির রণ 
দশার পুনরাবৃত্তি করিতে পারে | যাহা হউক ভ্রণতত্বীয় প্রমাণ হেকেলের 
বায়োজেনেটিক ত্বকে সমর্থন না করিলেও জৈব অভিব্যক্তিকে অবশ্যই 


সমর্থন করে | 


3. জীবাম্মঘটিত প্রমাণ (Palacontological evidences) $ 

ঞ্রাক্ৃতিকভাবে সংরক্ষিত প্রাচীন উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষকে জীবাশ্ম 
ব। ফসিল বলে। জীবাশ্ম বা ফসিল জৈব অভিব্যক্তির সমর্থনে একটি উল্লেখ- 
যোগ্য প্রমাণ । জীবাশ্ম সমন্ধীয় পঠন পাঠনকে প্যালিওণ্টোলজি (2812৫ 
0101087) বলে । ডারউইন এই জীবাশ্মঘটিত প্রমাণকে জৈব অভিব্যক্তির 
অনুকূলে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রমাণ বলিয়া অভিহিত করেন। 

পৃথিবীর আদি শিলাস্তরে অতীতের বিভিন্ন জীবের যে প্রস্তরীভূত কঙ্কাল, 
জীবদেহের চিহ্ন এবং বিভিন্ন প্রকারের নিদর্শন পাওয়া যায় তাহাদের জীবাশ্ম 


“বা ফসিল (79591) বলে । সাধারণতঃ জীবের মৃত্যুর পর বিভিন্ন বিয়োজক বা 


জীবাণুর আক্রমণে দেই মৃতদেহ পচিয়! যায় এবং তাহার উপাদানগুলি বিশ্লিষ্ট 
হুইয়া পরিবেশে মিশিয়া যায়। প্রাণীদেহের, কঠিনতম কন্কালও এইভাবে বিনষ্ট 
হইতে পারে। কিন্তু কখনো কখনো দেখা যার বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে এই 
সকল জীবদেহ ধীরে ধীরে প্রস্তরীভূত হইয়া যায় যাহার ফলে এ সকল জীব- 


৩৬ প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 


দেহের কোনও অংশ, জীবের ছাপ অথবা সমগ্র জীবদেহই প্রাকৃতিক ভাবে 
সংরক্ষিত হইয়া জীবাশ্মে পরিণত হয়। এই ভাবে বিভিন্ন ধরণের জীবাশ্ম 
পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন স্তরে ছডাইয়া আছে। 


চিত্র 10: পতনের জীবাশ্ম । চিত্র 11 £ ট্রাই লোবাইটের জীবাশ্বা। 


তৃত্বকে যে পাললিক শিল। বা স্তরীভুত গিল। (Sedimentary rock) 
স্তরে স্তরে সজ্জিত থাকে তাহার মধ্যেই অধিকাংশ জীবাশ্ম পাওয়া যায়। 
ভূতাত্বিকগণ (9৩০1981565) এই পাললিক শিলার বয়ন বিভিন্ন উপায়ে বাহির 
করেন এবং এই পাললিক শিলার বয়স হইতে তাহার মধ্যে অবস্থিত জীবাশোর 
বঃসও নির্ণয় করা যায়। শিলাস্তরের বয়স জানিবার জন্য আজকাল তিনটি 
পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়_ 

(ক) ইউরেনিয়াম-লেড পদ্ধতি (Uranium-Lead method), (খ) পটা- 
সিয়াম__আর্গন পদ্ধতি (Potassium— Argon method) ও (গ) তেজক্রিয়- 
কার্বন পদ্ধতি (Radio-Carbon method) । অতি প্ৰাচীন শিলাস্তর বা 
জীবাশ্মের বয়স জানিবার জন্য ইউরেনিয়াম-লেড পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন 
প্রস্তর হইতে কি পরিমাণ তেজক্রিয় ইউরেনিয়াম সীপার পরিবতিত হইয়াছে . 
তাহা হইতেই ওঁ প্রস্তরের বয়স জানা সম্ভব হিসাব করিয়া দেখ! গিয়াছে 
শতকরা ! ভাগ তেজক্রিয় ইউরেনিয়াম-এর সীসায় পরিবর্তিত হইতে প্রায় 
66,000,000 বতঘর অতিবাহিত হয়| বৰ্তমানে পটাসিয়াম ও আরগন 
হইতে তাহাদের আইসোটোপের পরিমাণ নির্ধারণ করিক্সা প্রাচীন 
শিলাত্তরের বয়স পরিমাপ করা হয়। প্রায় সকল শিলান্তরেই পটাসিয়াম 


‘জৈব অভিব্যক্তির প্রমাণসমূহ | ৩৭ 


থাকে এবং এই উপায়ে প্রায় 300 কোটি বংসর পূর্বের শিলাস্তরের বয়স 
নির্ধারণ করা যায়। অবশ অপেক্ষাকৃত নবীন শিলাস্তরের বয়স তেজস্ক্রিয় 
কার্বন (Radioactive Carbon—C!+) পদ্ধতিতে পরিমাপ করা হয় । এই 
পদ্ধতিটি যে সকল শিলাস্ডরে তেজন্ষিয় কার্বন থাকে তাহার মধ্যেই সীমাবন্ধ। 
সাধারণতঃ কার্ধন-পদ্ধতিতে 70,000 বৎসর পর্যন্ত বয়স পরিমাপ করা যায়। 
দেধা গিয়াছে তেজন্কিয় কার্বনের 50% তেজক্রিয়তা হারাইয়া প্রায় 5,760 
বতদরে সাধারণ কার্বনে পরিণত হয়। 

বিভিন্ন শিলাস্তরে যে জীবাশ্মগুলি (F০555!5) পাওয়! যায় সেগুলি লক্ষ্য 
করিলে দেখা যায় যে অপেক্ষারুত প্রাচীন শিনাস্তরে সরল জীবের জীবাশ্ম 
দেখিতে পাওয়া যায় । ধীরে ধীরে শিলাস্তরের উপরের দিকে ক্রমশ জটিল 
গঠনের জীবাশ্ম দেখা যায় । অতএব বিভিন্ন জীবাশ্ম পর্যবেক্ষণ করিলে পৃথিবীর 
উপর বিসির জীবের ক্রমবিকাশ সুস্পষ্ট ভাবে লক্ষ্য করা যায়। শিলাস্তর ও 
জীবাশ্মের বয়স নির্ণয় করিয়া তাহাদের পর্ববেক্ষণ করিলে যে চিত্রটি পাওয়! 
যায় তাহাই জৈব অভিব্যক্তির চিত্র । সেইজন্য জীবাশ্ম ঘটিত প্রমাণকে জৈব 
অভিব্যক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া মনে করা হয়। 

প্রাচীন শিলান্তর এবং জীবাশ্মের বয়স নির্ণয় করিয়া ভূত্বককে বিভিন্ন ভাবে 
বিভক্ত করা হইয়াছে 'যধা__ইর। (8193), পিরিয়ড (Period), ইপোক 
(039০০) প্রভৃতি । এই সকল বিভিন্ন শিলাস্তরে ঘোড়া, হাতী, উট প্রভৃতি 
প্রাণীর যে জীবাশ্মগুলি পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে এ সকল প্রাণীর 
ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায়। 

নীচে ভূত্বকের বিভিন্ন স্তরের বয়স এবং সেই সময়ের প্রধান উদ্ভিদ ও 
প্রাণীর নাম উল্লেখ কর! হইল। 


ভূতান্তিক সময় সারণী (সংক্ষিপ্ত রূপ) 
ইরা বা যুগ পিরিয়ড বা কত বৎসর প্রাণী এবং উদ্ভিদের 


(এবং সময়কাল) কাল পুর্বে ক্রমবিকাশ 

নিনোজয়িক কোয়াটারনারী দশ.লক্ষ  স্তন্তপাক্ীর বর্তমান প্রজাতি 
[্তন্তপায়ীর যুগ) বদর বিশাল স্তন্পায়ীর বিলুপ্তি 
স্থায়িত্বকাল এবং মানুষ জাতির বিকাশ । 


প্রায়? কোটি টারশিয়ারী  ? কোটি পাখী এবং প্লাসেন্টাযুজ 
বৎসর স্তন্তপায়ীর বিকাশ। 


৩৮ 


ইব্রা বা যুগ 
(এবং সময়কাল) 
মেসোজস্নিক 
(সীন্থপের যুগ) 
স্থায়িত্বকাল ঃ 
ায় 12 কোটি 
বৎসর 


প্যালিওজয়িক 
স্থায়িত্বকাল £ 
প্রায় 36 কোটি 
বৎসর 


প্রোটেরোজয়িক 
আরকিওজয়িক 


পিরিয়ড বা কত বৎসর 
কাল পূর্বে 
ক্রিটাসিয়াদ 12 কোটি 
জুরাসিক 15:5 কোটি 
ট্রায়াপিক 19 কোটি 
পারমিয়ান 21:5 কোটি 
কার্বনিফেরোস 30 কোটি 
ডিভোনিয়ান 35 কোটি 
সিলুরিয়ান 39 কোটি 


ওরডোভিসিয়ান 48 কোটি 


ক্যামব্রিয়্ান 55 কোটি 


100 কোটি 


200-250 কোটি 


প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 


প্রাণী এবং উদ্ভিদের 
ক্ৰমবিকাশ 


সপুষ্পক উদ্ভিদের প্রাধান্য ; 
অতিকায় সরীস্থপের বিলুপ্তি । 
সযীস্থপের প্রাধান্য, পাখী ও 
স্তন্তপায়ীর আবির্ভাব ৷" 
প্রথম ডাইনোসর, কচ্ছপ, 
ইকধিওসর ও প্লিসিওসর ; 
সাইকাস ও পাইন জাতীয় 
উদ্ভিদ । 
সরীস্থপের বিকাশ ও উভচরের 
সংখ্যা হাস; পৃথিবী ব্যাপী 
হিমবাহ । 
ফার্ণজাতীয় উদ্ভিদের প্রাধান্থা $ 
হাঙর এবং ক্রিনয়েডের প্রাচুর্য; 
উভচরের বিকাশ) প্রধম 
সরীস্থপের আবির্ভাব । 
মস্ত যুগ (প্রধানতঃ মিঠা- 
জলে) প্রধ্ম বৃক্ষ ও উভচরের 
আবির্ভাব । 
স্বলভাগে :উদ্ভিদ ও সন্ধিপদী 
প্রাণীর বিকাশ; প্রাচীন চোয়াল 
-হীন মেরুদণ্ডীর আবির্ভাব | 
মেরুদণ্ড প্রাণীর উদ্ভব, সদ্ধি- 
পদ (আর্থেপড ), ব্রাকিওপভ 
ও সেফালোপডের প্রাধান্য । 
অমেরদণ্ডী প্রাণীর উদ্ভব 
এবং বিকাশ; ট্রাইলোবাইট 
ও ত্রাকিওপডের প্রাধান্য ঃ 
বিভিন্ন প্রকারের শৈবাল | 
অমেরুদণ্তী প্রাণীর আবির্ভাব 
ও বিকাশ, শৈবালের আবির্ভাব। 
এককোষী উদ্ভিদ ও প্রাণীর 
আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ । 
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উপরের ভূতাত্বিক সময় সারণীটি পর্যবেক্ষণ করিলে উত্ভিদ ও প্রাণীর জৈব 
অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশ সম্পর্কে একটি হুম্পষ্ট ধারণা হয়। অবশ্য জীবের 
আবির্ভাবের প্রথম দিককার জীবাশ্ম এখনও পাওয়া: যা নাই ; সেইজন্য 
জীবনের আবির্ভাব সম্পর্কে বিভিন্ন জীববিজ্ঞানীর বিভিন্ন মত দেখা যায়,. তবে 
জীবনেব আবির্ভাব সম্পর্কে মতভেদ থাকিলেও জৈব অভিব্যক্তি সম্পর্কে এখন 
কোনো বিজ্ঞানীরই মতভেদ নাই | এইভাবে দেখা যায় যে জীবাশ্ম ঘটিত 
প্রমাণ জৈব অভিব্যক্তির একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সম্ভবতঃ সেইজন্য চাস 
ডারউইন জীবাশ্মকে ‘পৃথিবীর উপর জীবনের ইতিহাস’ রূপে গণ করেন। 


4. শারীরবৃত্তীয় প্রমাণ (Physiological evidences) 8 

বিভিন্ন প্রাণীর শারীরবৃত্বীয় কার্য তুলনা করিলে তাহাদের মধ্যে বিশেষ 
সাদৃগ্ত দেখা যায়। অধিকাংশ জীবেরই দেহ কোষ (0০1) দ্বারা গঠিত-- 
কোষের গঠন এবং কার্ বিভিন্ন জীবে একই ধরণের | ইহা হইতে ধারণা 
করা যায় যে প্রথম জীবের স্থষ্টি সরল আদি কোষ দবপেই সম্পন্ন হইয়াছিল । 

বিভিন্ন জীবের বংশগতির ধারক ও বাহক ক্রোমোজোম এবং জিনের গঠন 
এবং কার্ষেও সাদৃঘ দেখা যায় । ভি. এন. এ (১) অপুর গঠন, কার্য 
এবং বিভাজন পদ্ধতি বিভিন্ন শ্রীবে একই প্রকার । এই ডি. এন. এ কে 
বংশগতির ধারক ও বাহক বলা হয়। আবার বিভিন্ন জীবের পাচনতন্ত্রে যে 
সকল উৎপেচক বা এনজাইম (975519) ক্রিয়া করে তাহাদের মধ্যে বিশেষ 
সাদৃশ্য দেখা যায়। প্রোটিওলাইটিক (Proteolytic), লাইপোলাইটিক (Lip০- 
190০), আযামাইলেজ (Amylase) প্রভৃতি এনজাইমসমূহ এককোষী প্রাণী 
আযামিবা হইতে স্তন্যপায়ী প্রাণী মান্য পর্যন্ত সকলের দেহেই একই ধরনের কাঁধ 
সম্পন্ন করে। ইহা জৈব অভিব্যক্তিকে সমর্থন করে। অপরদিকে মেরুদণ্ডী 
প্রাণীর বিভিন্ন হরমোন (Hormones)-এর উৎস এবং কার্ধেও সাদৃশ্য দেখা 
যায় | মেকরুদণ্ডী প্রাণীর দেহে থাইরয়েড গ্রন্থি হইতে যে হরমোন নিঃস্থত হয় 
তাহার কাপ্রণালী বিভিন্ন প্রাণীতে প্রায় একই প্রকারের । সেইজন্ত মানুষের 
থাইরয়েড গ্রন্থির অপ্রতুলত| বানর বা অগ্ত ন্তন্তপায়ীর থাইরয়েড গ্রন্থির 
সাহায্যে দুর করা যায় । 

সিরাম সম্বন্ধীয় প্রমাণ (Serological evidence) শারীরবৃতীয় প্রমাণের 
মধ্যে রক্তের গিরাম-সম্বন্ধীয় প্রমাণ (Serological evidence) উল্লেখযোগ্য | 


a প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 


বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর রক্তের সিরাম (3678০) পর্যালোচনা করাকে 


সেরোলজি (3০:০1089) বলে__ইহার সাহায্যেও জৈব অভিব্যক্তির যথার্থতা 
প্রমাণ করা যায় । 


যদি অল্প পরিমাণ মানুষের সিরাম (কোষব্যতীত রক্তের তরল অংশ) 
লইয়া একটি খরগোসের দেহে প্রবেশ করানো হয় তাহা হইলে ও খরগোসের 
রক্তে আযা্টিবডি (2০0১০4১) স্থষ্টি হয়। এই ধরণের রক্তকে মানুষের 
পিরামের ভ্যান্টিসিরাম (17591000) বলে । এইবার এই আ্যান্টিসিরামের 
কিছু অংশ টেষ্টটিউবে লইয়া যদি মানুষের সিরাম, শিম্পাজীর সিরাম, বানরের 


পিরাম এবং কুকুরের পিরামের সহিত মিশ্রিত করা হয়, তাহা। হইলে দেখা 
যাইবে যে__ 


(ক) মানুষের সিরাম এবং শিষ্পাপ্রীর পিরামের সহিত আযার্টিসিরামের 
বিক্রিয়ায় অধিক অধ:ক্ষেপ পড়ে । 


(খে) বানরের সিরামের সহিত আ্যার্টিসিরামের বিক্রিয়ায় অল্প অধঃক্ষেপ 
পড়ে। 


(গে) কুকুরের সিরামের সহিত জ্যার্টিসিরামের প্রক্রিয়ায় প্রায় কিছুই 
অধঃক্ষেপ পড়ে না। 


অতএব সিরাম সম্বন্ধীয় পরীক্ষায় অধঃক্ষেপ যত বেশী পড়িবে, আত্মীয়তা 
ততই বেশী হইবে । 
ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে মান্য এবং শিল্পা্জীর সিরামে যে সাৃগ্য 
আছে, মানুষ এবং বানরের সিরামে তাহার অপেক্ষা কম সাদৃশ্ত থাকে আবার 
মানুষ এবং কুকুরের সিরামে সাদৃস্ত অত্যন্ত কম। সিরামের তুলনামুলক 


বিচার বিবর্তনের সত্যতা প্রমাণ করে। বর্তমানে স্তন্পায়ীর শ্রেণীবিন্যাসের 
ক্ষেত্রে পিরামের সম্পর্ককে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। 


5. ভৌগোলিক বিস্তার হইতে প্রমাণ (Geographical evidence) ও 


প্রত্যেক দেশের উদ্ভিদ এবং প্রাণীদের নিজন্ব বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। 


অধিকাংশ ক্ষেত্রে একই প্রকারের উদ্ভিদ ও প্রাণী নিকটবর্তী অঞ্চলে দেখা 
যায়। 


প্রধানতঃ সেই অঞ্চলের জলবায়ুর জন্য ও অঞ্চলের উদ্ভিদ ও প্রাণী 
একই প্রকারের হয়। তবে বহু ক্ষেত্রে একই প্রকারের প্রাণী বহু দুরবর্তা 
অঞ্চলে বাস করিতে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ সিংহ, হাতী ও গণ্ডার 


জৈব অভিব্যক্তির প্রমাণসমূহ ৪১ 


প্রভৃতি প্রাণী ভারত এবং আফ্রিকাঁ__এই ছুই দেশেই পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে 
লামা এবং আলপাকা নামক দুইটি উট জাতীয় প্রাণী দক্ষিণ আমেরিকায় দেখা 
যায় কিন্ত উট কেবল আরব ও মধ্য এশিয়ায় দেখা যায় । অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশে 
প্রাটিপাস (6181585), একিডনা! (Echidn৭) নামক অগ্ুজ স্তন্যপায়ী এবং 
ক্যাঙারু (K৭৷৪৭৮০০) পাওয়া যায়, অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। বিভিন্ন 
প্রাণীর এই প্রকারের বিসদৃশ ভৌগোলিক বিস্তারকে বিচ্ছিন্ন বিস্তার 
(Discontinuous distribution) বলা হয়। প্রাণীদের ভৌগোলিক বিস্তার 
পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে উহা! সম্পূর্ণভাবে জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল 
নহে । বহু ক্ষেত্রে দুইটি দেশের জলবায়ু এক প্রকার হইলেও তাহাদের প্রাণী 
এক প্রকার হয় না। উদাহরণস্বরূপ গ্রেট ব্রিটেন এবং নিউজিন্যাণ্ডের জলবায়ু 
একপ্রকার হইলেও এই দুইটি অঞ্চলের প্রাণীর মধ্যে কোন সাদৃশ্য নাই । 
এইরূপ বিচ্ছিন্ন এবং বিসদৃশ ভৌগোলিক বিস্তার একমাত্র জৈব অভিব্যক্তির 
সাহায্যে ব্যাখ্যা করা সম্ভব ॥ বিজ্ঞানীরা বলেন যে, কোন একটি নির্দিষ্ট জীব 
সর্বপ্রথম একটি স্থানে আবির্ভূত হয়। আহার, বাসস্থান ও বংশবৃদ্ধির জন্য 
এ জীব ও তাহার সস্তান সস্ততি ধীরে ধীরে এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে 
এবং এক দেশ হইতে অন্্যদেশে ছড়াইয়া পড়ে । এইভাবে নুতন নুতন 
পরিবেশে আপিবার ফলে তাহাদের মধ্যে নূতন নৃতন বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। 
এই বৈশিষ্ট্যগুলি তাহাদের পূর্বপুরুষ হইতে ক্রমশ ভিন্ন হয় এবং পরবর্তী বংশে 
সঞ্চারিত হয় ॥ এইভাবে নুতন প্রজাতির সৃষ্টি হয়। যে সকল প্রাণী কোনো 
পরিবেশের সহিত সামপ্রস্তবিধান করিতে পারেন। তাহারা ক্রমে অবদুপ্ত 
(Extinct) হইয়া যায়। 
ঘোড়া, হাতী এবং উটের আবির্ভাব ও অভিব্যক্তি'প্রাণীর ভৌগোলিক 
বিস্তারের এই ব্যাখ্যাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করে। আবার কোনো দ্বীপপুঞ্জে 
গেলে সেই অঞ্চলের জীবের সহিত মূল ভূখণ্ডের জীবের যথেষ্ট সাদৃশ্ত থাকিলেও 
বহক্ষেত্রে বৈসাদৃশ্ত দেখা যায়। আমেরিকার নিকটবর্তা গ্যালাপাগে 
দ্বীপপুঞ্জে (381929809 1915749) যে সকল প্রাণী আছে তাহাদের সহিত মূল 
ভূখণ্ডের প্রাণীর যথেষ্ট বৈসাদৃগ্ত দেখা যায়। চার্লস ডারউইন প্রমুখ জীব- 
বিজ্ঞানীদের মতে এই প্রাণীগুলির পূর্বপুরুষ মূল ভূখণ্ড হইতে বিস্তারলাত 
করিয়। দ্বীপপুণ্জে আপিয়াছিল এবং বিচ্ছিন্তরূপে ([50]at€d) বাস করিতে 
করিতে. ক্রমশ পরিবর্তিত হইয়া নৃতন সগোত্রীয় প্রজাতির স্থষ্টি করে। 


৪২ প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 


জলাশয়, পর্বত ও মরুভূমি অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাণীর ভৌগোলিক বিস্তারে 
বাধা (Barrier) সৃষ্টি করে। এইরূপ বাধা থাকিবার ফলে এক অঞ্চলের 
প্রাণী সহজে অন্য অঞ্চলে যাইতে পারে না। সম্ভবতঃ একই কারণে ভারত ও 
চীনদেশের বন্য প্রাণীর মধ্যে প্রচুর পার্থক্য লক্ষ্য করা যাঁ়। 


শ্রেণীবিষ্যস সম্বন্ধীয় প্রমাণ (Taxonomical evidences) 3 

পৃথিবীতে জীবিত উদ্ভিদ এবং প্রাণীর সংখ্যা অগণিত। এখনও পর্যন্ত 
কয়েক লক্ষ প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহা ব্যতীত লৃপ্ত 
জীবাশ্বের সংখ্যাও প্রচুর । বিশৃঙখলভাবে এই সকল জীবের বিষয় সঠিকভাবে 
জ্ঞানলাভ করা সম্ভব নয়। সেইজন্য উত্ভিদ ও প্রাণীকে শ্রেণীবিভাগ করা হয় 
যাহার প্রধান উদ্দেগ্ত বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খল। স্থাপন করা । 

শ্ৰেণীবিন্যাস পদ্ধতির মাধ্যমে সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন 
উদ্ভিদ এবং প্রাণীর শ্রেণীবিভাগ করা হয়, তাহাদের পারম্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় 
করা হয় এবং প্রত্যেকটি জীবের বৈজ্ঞানিক নামকরণ করা হয়। আধুনিক 
শ্ৰেণীবিন্যাস পদ্ধতিতে অভিব্যজির ধারা অনুযায়ী জীবজগতের শ্রেণীবিভাগ 
করা হয় এবং প্রতিটি জীবকে যথাযোগ্য স্থান দেওয়া হয়। ইহাকে 
জাতিজনিগত বা! ফাইলোজেনেটিক শ্রেণীবিভাগ (Phylogenetic 
Classification) বলে। এই পদ্ধতির শ্রেণীবিভাগ পর্দালোচন! করিলে 
সহজেই জৈব অভিবক্তি সম্বন্ধে একটি নুম্পষ্ট ধারণ! করা যায়। 

গাণিজগতের ঞ্রেণীবিভাগ (Classification of the Animal 
Kingdom) 2 পৃথিবীর সকল প্রকারের প্রাণী লইয়া গঠিত হইয়াছে প্রাণি- 
জগত। এই প্রাণিজগতকে কয়েকটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে । 
এই প্রধান বিভাগগুলিকে পর্ব বলা হয় । প্রাণিজগতে বহু পৰ আছে কিন্ত 
তাহাদের মধ্যে নিষ্নলিখিত গুলি প্রধান । 

(১) প্রোটোজোয়। (Protoz0a) এককোষী ও আণুবীক্ষণিক প্রাণী । 

(২) পররিফেরা (8০555) £ ছিত্রাল এবং অচল স্প জাতীয় 

প্রাণী। 


* (৩) দিলেনটেরাট। (Coelenterata) ই একনালীদেহী, দ্বিস্তর কোষ- 
বিশিষ্ট প্রাণী ৷ 


* বৰ্তমানে ইহাকে দুইটি পৃথক পর্বে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা পর্ব নিডারিয়া (Cnidaria). 
ও পর্ব টিনোফোরা ০০ 


nophora) 1 


জৈব অভিব্যক্তির প্রমাণসমৃহ 


প্রা জেড 


চিত্র 12: প্রাণীর ক্রমবিকাশের রুপরেখ।। 


[১১ 


৪৩ 


৪৪ প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 
(৪) প্লাটিহেলমিনথেস (Platyhelminthes) $ তিস্তরবিশিষ্ট চ্যাপ্টা 


কৃমি । 

(৫) নিমাটহেলগিনথেস ( Nemathelminthes ) 8. ত্রিস্তরবিশিষ্ট 
গোলরুমি । 

(৬) আ্যানেলিড। (Annelida) ৪ ত্রিস্তরবিশিষ্ট, দেহ অন্নুরীর মত 
খণ্ডকে বিভক্ত । 


(৭) আর্থেপোভ। (8101০90৫8)  ত্রিস্তরবিশিষ্ট, সন্ধিপদী প্রাণী । 
দেহ সাধারণতঃ মস্তক, বক্ষ এবং উদরে বিভক্ত ; 


(৮) ঘোলাস্ক। (০11550) 2 কোমল অখণ্ডিত দেহ, সাধারণতঃ 
খোলকে আবৃত এবং অস্কীয় পদবিশিষ্ট । 


(৯) একাইনোডারমাট। (Echinodermata) 2 কণ্টক ত্বকবিশিষ্ট 
এবং দেহ অরীয়ভাবে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত৷ 


(১) কর্ডাটা (০॥০r৭a৷a) 8 নোটোকর্ড, পৃষ্ঠীয় নার্ভকর্ড এবং গল- 
বিলীয় ফুলকাছিন্রবিশিষ্ট প্রাণী । 


পর্ব কর্ডাটাকে পুনরায় দুইটি উপ-পর্বে বিভক্ত করা হয় যথা__প্রোটো- 
কর্ডাটা ও ভার্টিব্রাটা, উপপর্ব ভার্টিব্রাটাকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত কর! হয় 
যথা__মত্স্য, উভচর, সরীস্থপ, পক্ষী ও স্তন্যপায়ী । 


প্রাণিজগতের এই শ্রেণীবিন্তাসকে জৈব অভিব্যক্তির ধারায় বৃক্ষের শাখা 


প্রশাধারূপে পুনধিন্তাস করা যাইতে পারে। ইহাকে জাতিজনিগত বৃক্ষ 
(Phylogenetic tree) বলা হয়। 


অনুরূপভাবে কর্ডাটা পর্বকে বিভিন্ন উপপর্ব এবং শ্রেণীতে বিভক্ত করিলেও 
আহাদের মধ্যে জৈব অভিন্যক্তির ধারা লক্ষ্য করা যায়। একইভাবে উদ্ভিদের 


আধুনিক শ্রেণীবিষ্যাসেও জৈব অভিব্যক্তি খারা অর্থাৎ “সরল উদ্ভিদ হইতে 


ক্রমশ জটিল জীবের ক্রমবিকাশ! সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়। অতএব 


পৃথিবীর উপর জীবের ক্রমবিকাশ বা জৈব অভিব্যক্তি যে একটি নিশ্চিত ঘটনা 
পে সম্পর্কে প্রায় সকলেই একমত । 


জৈব অভিব্যক্তির প্রমাণসমূহ 


৪৫ 


সারাংশ 


জব অভিব্যক্তির অনুকূলে বিভিন্ন প্রমাণ এই প্রকৃতিতেই ছড়াইয়া আছে। 
সামগ্রিকভাবে এই প্রমাণগুলি জৈব অভিব্যক্তিকে নিশ্চিত ঘটনারপে প্রতিষ্ঠিত - 


করে। 


১। অঙ্গ সংস্থানগত প্রমাণ £ উদ্ভিদ ও প্রাণীর বাহিক ও আভ্যন্তরীণ 
গঠন পর্যালোচনা করিলে সহজেই অভিব্যজির ধারাটি বুঝিতে পারা 
যায়। 

কে) তুলনামূলক অঙ্গসংন্হান £ বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর তুলনামুলক 


(খ) 


(গে) 


(ঘ) 


গোষ্ঠীর মধ্যে যোগস্থত্র স্থা' 


অঙ্গসংস্থান (ষথা_হৃংপিও, মহাধমনী, মস্তি প্রভৃতি) পরীক্ষা 
করিলে বিভিন্ন অন্ধের গঠনে বিশেষ সাদৃশ্ঠ এবং ক্রমবিকাঁশের 
ধার! লক্ষ্য করা যায়। 


সমসংস্থ অঙ্গ £ মে সকল অঙ্গের পরিস্ফুরণ পদ্ধতি বা উৎপত্তি 
একই প্রকার তাহাদের সমসংস্থ অঙ্গ বলে, যখা__বাছুড়ের ডানা, 
ঘোড়ার অগ্রপদ, মানুষের হাত, ব্যাঙের অগ্রপদ প্রভৃতি । বিভিন্ন 
পরিবেশে অভিযোজিত হইবার জন্য ইহাদের বাহাগঠনে পরিবর্তন 
দেখা যায়। 

নিক্রিয় অঙ্গ? আমাদের দেহে বিভিন্ন প্রকারের নিক্রিন্ন অঙ্গ 
আছে যবা_কানের পেশী, উপপল্পব, পুচ্ছাস্থি, আযাপেনডিক্ম 
প্রভৃতি। এই সকল নৃপ্তপ্রা় অঙ্দের উপস্থিতি ইহাই প্রমাণ করে 
যে আমাদের পূর্বপুরুষের মধ্যে ইহারা সুগঠিত ও কাধকনী ছিল। 
পরিবেশের :পরিবর্তনে উহারা ব্যবহৃত না হইয়া নিন্ধিয় অন্দে 
পরিণত হুইয়াছে । 

সংযোগকারী প্রাণী 2 জীবজগতে এমন কয়েকটি জীব দেখ! যায় 
যাহারা কোনো বিশেষ পর্বে অস্ত্র নহে। ইহারা দুইটি জীব- 
পন করে ॥ ইহাদের সংযোগকারী জীব 
বা অন্তর্বর্তী জীব বলে, যথা__লাংফিশ, প্রাটিপাস প্রভৃতি । 
ইহাদের লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যায় থে একটি পর্বের জীব 
তাহার পূর্ববর্তী পর্বের জীব হইতে কষ্ট হইয়াছে । 


8৬ 


প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 


২। জ্ঞণ তত্বগত প্রমাণ £ বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর জণের প্রাথমিক 


৩ 


8 


ঙ 


অবস্থাগুলির মধ্যে এত সাদৃশ্য দেখা যায় যে উহাদের সহজে পৃথক করা 
যায় না। ভন বেয়ার এই সাদৃশ্তকে জৈব অভিব্যজির অনুকূলে 
অন্যতম প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করেন। বিজ্ঞানী হেকেল-এর মতে 
জীবের জীবন ইতিহাস বা জীবজনি তাহার জাতির ইতিহাস বা 
জাতিজনিকে সংক্ষিপুভাবে পুনরাবৃত্তি করে। অবশ্য বর্তমানে 
প্রয়োগিক ভণবিদ্যা হেকেলের মতবাদকে সমর্থন করে না । 


জীবাম্াঘটিত প্রমাণ ৪ প্রাকুতিকভাবে সংরক্ষিত প্রাচীন জীবের 
দিহাবশেষকে জীবাশ্ম বলে। সাধারণতঃ এই সকল জীবদেহ বা 
তাহার ছাপ প্রস্তরীভূত হইয়া প্রাচীন পাললিক শিলাম্তরের মধ্যে 
অবস্থান করে। বিভিন্ন উপায়ে শিলাস্তর ও জীবাশ্ের বয়স নির্ণয় 
করিয়া পৃথিবীতে জীবের ক্রমবিকাশের একটি সুস্পষ্ট ধারা লক্ষ্য কর! 
যায়। সেইজন্য জীবাশ্মঘটিত প্রমাণই ? 


ব অভিব্যক্তির অনুকূলে 
সর্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ । 


শারীরবৃত্তীয় প্রমাণ ঃ বিভিন্ন জীবের কোষীয় সংগঠন ও তাহাদের 
শারীরবৃত্তীয় কার্য লক্ষ্য করিলে উহাদের কার্ষের মধ্যে প্রচুর সাদা 
দেখা যায়। বিভিন্ন প্রাণীর দেহে উৎপন্ন উৎসেচক, হরমোন, রক্ত 
প্রভৃতির মধ্যেও সাদৃশ্য দেখা যায় । স্তন্যপায়ী প্রাণীদের রক্তের সিরাম 
লইয়া পরীক্ষা করিলে তাহাদের নিজেদের মধ্যে আত্মীয়তা বা সম্পর্ক 


লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে ইহা প্রাণীর শ্রেণীবিষ্ঠাসের ক্ষেত্রে 
ব্যবহৃত হয়। 


ভৌগোলিক বিস্তার ৪ প্রত্যেকটি দেশেরই কয়েকটি নিজন্য প্রাণী 
ধাকে আবার একই প্রকারের প্রাণী বহুদুরে বিস্তৃত থাকিতে দেখা 
বায়। প্রাণীর ভৌগোলিক বিস্তার এবং উহাদের পূর্বপুরুষের জীবাশ্ম 
লক্ষ্য করিলে ক্রমবিকাশের ধারাটি সহজেই বৃঝিতে পারা যায় । 


শ্রেণীবিষ্যাস £ পৃথিবীতে অগণিত উদ্ভিদ ও প্রাণী বান করে। 
পরেণীবিন্যাস না করিয়া! ইছাদের সম্বন্ধে পঠন পাঠন সম্ভব নয়। 
বর্তমানে অধিকাংশ বিজ্ঞানীই এরূপভাবে শ্ৰেণীবিন্যাস করেন 


জৈব অভিব্যক্তির প্রমাণসমুহ ৪৭ 
যাহাতে সরল হইতে জটিল জীবের উৎপত্তি অর্থাৎ জৈব অভিব্যক্তির 
রূপটি শ্রেণীবিন্যাসের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। 


অনুশীলনী 


1. জৈব অভিব্যক্তির অনুকূলে প্রধান প্রসাণগুলি উল্লেখ কর । 

প্রাণীর তুলনামূলক অন্বসসস্থান কিভাবে লৈব অভিব!ক্তিকে সমর্থন করে? 

অমসংস্থ ও সমবৃত্ীয় অঙ্গ কাহাকে বলে? 

নিক্রিয় অঙ্গ কি? মানুষের দেহে অবস্থিত কয়েকটি নিক্তিয় অঙ্গের নাম উল্লেখ কর। 

কিভাবে ইহারা জৈব অভিবাক্তিকে সমর্থন করে? 

5. সংযোগকারী প্রাণী ও জীবন্ত জীবাশ্ম কাহাকে বলে? 

6. লৈব অভিবাক্তির অনুকূলে জণতন্বীর প্রমাণ সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 

7. হেকেলের বায়োজেনেটিক হুতরটি কি? এই হৃত্রটির অনুকূলে এবং বিরুদ্ধে কি কি প্রমাণ 
দেখা যায়? 

৪. জীবাশ্ম কি? জৈব অভিব্যক্তিকে ইহা কিভাবে সমর্থন করে? 

9, ভূতাত্বিক সময় সারণী কি? ইহা সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ কর ৷ 

জৈব অভিব্যক্তির অনুকূলে রক্তের সিরাম সম্বন্ধীয় পরীক্ষাটি ব্যাখ্যা কর ৷ 

[1. প্রাণীর ভৌগোলিক বিস্তার কিভাবে জৈব অভিব্যক্তিকে সমর্থন করে ? 

12. উৈব'অভিব্যক্তির অনুকূলে শ্রেণীবিন্তান সম্ীয় প্রগাণটি উল্লেখ কর ও প্রাণিজগতের 


প্রধান পর্বগুলির নাম উল্লেখ কর | 


> 
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জৈব অভিব্যক্তির ইতিহাস 


চতুর্থ অধ্যায় (The History of Organic 
Evolution) 


জৈব অভিব্যক্তির প্রমাণ সমূহ পর্যালোচনা করিলে সহজেই ধারণা করা যান 
যে আছি সরল প্রকৃতির জীব হইতেই বর্তমান জটিল জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। 
উনবিংশ শতাব্দী হইতে জৈব অভিব্যক্তি বা ক্ৰমবিকাশের রূপটি সকলের 
নিকট নুম্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে কিন্ত প্রাচীনকাল হইতেই বিভিন্ন দার্শনিক এবং 
বিজ্ঞানীর মধ্যে জীবের ক্রমবিকাশের ধারণা ছিল। তবে এই ক্রমবিকাশের 
ধারণা যুগ যুগ ধরিয়া বিভিন্ন দার্শনিক এবং বিজ্ঞানীর সাহায্যে পুষ্ট হইয়া 
বর্তমান রূপটি ধারণ করিয়াছে। নীচে প্রাচীনকাল হুইতে বর্তমানকাল 
পরাস্ত জীবের ক্রমবিকাশের ধারাবাহিক ইতিহাসটি সংক্ষেপে উল্লেখ করা 


হইল। 
জৈব অভিব্যক্তি সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা প্রাচীনকাল হুইতেই প্রচলিত 


আছে। প্ৰাচীন যুগের বিভিন্ন ধর্মপুস্তক পৌরাণিক কাহিনী, লোকমুখে এবং 
বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাদির মাধ্যমে আমরা এই সকল মতবাদ সম্পর্কে 
জ্ঞানলাভ করিতে পারি। এই সকল মতবাদকে আমরা তিনটি বিভাগে 
বিভক্ত করিতে পারি 

কে) প্রাচীন মতবাদ (Barly Theories) £ ইহার মধ্যে বাইবেলে 
বর্ণিত বিস্ৃট্িবাদ, বিভিন্ন গ্রীক দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের মতবাদ, হিন্দ 
পোঁরাণিক কাহিনী বণিত মতবাদ প্রভৃতি অন্তর্গত । 

(খে) গুর্বআধুনিক মতবাদ (Pre-modern Theories) 8 যষ্ঠদ্শ 
শতাব্দীতে ফ্রান্সিস বেকন হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইরাসমাস ডারউইন পর্যন্ত 
বিজ্ঞানীদের মতবাদ ইহার অন্তর্গত । 

(গ) আধুনিক মতবাদ (Modern Theories) £ উনবিংশ শতাব্দীতে 
বিভিন্ন জীববিজ্ঞানী জৈব অভিবাক্তির পদ্ধতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচনা 
করেন। ইহাদের মধ্যে লামার্ক, চাঁল'স ডারউইন, হিউগো ডি-ভ্রিপ প্রভৃতি 


উল্লেখযোগ্য । 
প্র]. ৪ 


82 প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিষোঞন 


(১) বিশেষ সৃষ্টি মতবাদ (Special Creation Theory) ১ পৃথিবীর 
বিভিন্ন ধর্পুত্তকে এবং পৌরাণিক কাহিনীতে ঈশ্বর বা অতিপ্রারুত শক্তি দ্বার! 
জীব সৃষ্টির কাহিনী উল্লেখ করা হইয়াছে । বাইবেলে বর্ণিত আছে যে ঈশ্বর 
মাত্র ছয়দিনে সমগ্র পৃথিবী, উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানব কৃষ্টি করেন এবং সপ্তম 
দিনে তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করেন। এই মতবাদের অনুকূলে কোনে! প্রমাণ না 
থাকায় জীববিজ্ঞানীদের নিকট ইহা গ্রহণযোগ্য নয়। অন্যান্য পৌরাণিক 
কাহিনীতেও জীব স্বষ্টির নহিত ঈশ্বর, দেবতা অথবা অতিপ্রাক্কত ঘটনাবলী যুক্ত 
থাকে যাহার ফলে ও সকল কাহিনী বিজ্ঞানী কর্তৃক সমর্থিত হয় না। কিন্ত 
আমাদের মহাভারতে উল্লেখ আছে যে, বিভিন্ন জন্মের মধ্য দিয়! মনুয্যজন্মের 

সষ্টি হয়_ইহা হইতে বর্তমান অভিব্যক্তির আভাস পাওয়া যান । 


(২) গ্রীকদের মতবাদ (Greek Theories) 2. এক হিসাবে গ্রীকদের 
আদি অভিব্যক্তিবাদী (Early evolutionists) বলা যাইতে পারে কারণ 
তাহাদের মধ্যে অনেকেই ধারণা করিতেন যে সরল জীব হইতে ক্রমশ জটিল 
জীবের স্বষ্টি হয়। গ্রীক অভিব্যক্তিবাদীদের মধ্যে ।নিয্নলিখিত নামগুলি 
উল্লেখযোগ্য £ 


(ক) জ্যানাক্‌সিমিণ্ডার (Anaximinder, 611-547 70) ইনি 
মনে করিতেন থে স্বত-্কর্তভাবে মাটি ও জল হইতে জীবের স্থ্টি হইতে 
পারে। “তাহার মতে মানুষের পূর্বপুরুষ মতস্তরূপে জলে বাস করিত, পরে 
উহার! মংস্তের ত্বক পরিত্যাগ করিয়া স্থলভাগে উঠিয়া আসে। তাহার এই 
অনুমানে জীবের ক্রমবিকাশের সামান্ত আভাস পাওয়া যায়। 


(এ) জেনোফেন্স (30989178055, 576-490 BC) ৪. ইনিই সর্বপ্রথম 
পৃথিবীর বিভিন্ন শিলাপ্তরে জীবাশ্ম বা ফসিল (603911) পর্যবেক্ষণ করেন এবং 
উহাদের প্রাচীন জীবের অংশ হিসাবে চিহ্নিত করেন। তিনি পৃথিবীর 
উপরিভাগে সামুদ্রিক প্রাণীর জীবাশ্ম লক্ষ্য করিয়। সিদ্ধান্ত করেন যে এক সময় 
পৃথিবী সম্পূর্ণভাবে জলবেষ্টিত ছিল । 

0) এমপেভোক্রিস (977251০০163, 504-433 80)8 ইনি মনে 
করিতেন যে পৃথিবীতে প্রথমে উদ্ভিদ এবং পরে প্রাণী স্থষ্টি হয়। পৃথিবীতে 
প্রথম দিকে অধিক বৈচিত্র্যময় জীবের হৃষ্ট হুর এবং তাহাদের মণ্যে যাহার! 
সাহস বা গতি অবলম্বন করে তাহারাই পরবর্তীকালে বাচিয়া থাকে। বিজ্ঞানী 


জৈব অভিব্যক্তির ইতিহাস - ৫১ 
অসবোর্ণ (05৮০৮৪, 1896) :এর মতে ইনিই সর্বপ্রথম অভিব্যক্তির ধারণা! 
করেন। 

(ঘ) আারিস্টোটল (Aristotle, 384-322 BC) ইনি গ্রীক 
দার্শনিক এবং বিজ্ঞানীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত | তিনি প্রাণকে 


চিত্র 13: আরিস্টোটল 


আত্মা বলিতেন এবং উহার ক্রমবিকাশে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি জলচর 
প্রাণীদের শ্রেণীবিভাগ করেন এবং তাহাদের মধ্যে ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করেন। 
জীবজ্গতকে তিনি তিনটি বিভাগে বিভক্ত করেন, যথ।--উ্ভিদ, প্রাণী এবং 
উত্ভিদ-সদৃশ প্রাণী (যখা-স্পঞ্জ ও পি-আনিমোন )। প্রাণীজগতে তিনি 
‘ক্ষুদ্ৰ হইতে বৃহৎ’ একটি ক্রমবিকাশের ধারা বর্ণনা করেন যাহার শীর্ষে মানুষের 
স্থান ছিল এইভাবে তিনি জীবজগতে জাতিজনিগত বৃক্ষ (Phyl০- 
genetic tree) সম্বন্ধে প্রথম ধারণা করেন যাহা পরবর্তীকালে লামার্ক প্রমুখ 
জীববিজ্ঞানীকে প্রভাবিত করে। তবে তাহার বৃক্ষে কোনো শাখা-প্রশাখা 
প্রাচীন জীব বা জীবাশ্বের উল্লেখ ছিল না। আযারিস্টোটল 


ছিল না এবং 
স্বতস্বুর্ত উদ্ভবে বিশ্বাসী ছিলেন যাহা পরবর্তীকালে বহুশত 


অবশ্য জীবের 
বৎসর পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের বিভ্রান্ত করিয়াছিল । 


রি প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 


আ্যরিস্টোটল জীবাশ্ম সম্পর্কে কোনোরূপ আগ্রহ প্রদর্শন করিতে অসফল 
হন। 

(৩) পুর্ব আধুনিক মতবাদ (Pre-modern Theories) 2 কয়েকজন 
প্রকৃতি বিজ্ঞানী এবং দার্শনিক বিভিন্নভাবে অভিব্যক্তির ধারা সমর্থন করেন। 

কে) ফ্রান্সিস বেকন (Francis Bacon, 1561-1626) 9 ইনি 
আযারিস্টোটলের ধারণাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। ইহার মতে বংশগতির ধারায় 
যে বৈসাদৃহ্য বা প্রকারণ (Variation) দেখা যায় তাহার ফলে নুতন 
ধরণের জীব সৃষ্টি হয়। তিনি মনে করিতেন মানুষ হইতে শিষ্পাপ্জীর সৃষ্টি 
হুইয়াছে। 

খে) বনেট (Bonnet, 1707-93) $ ইনি মনে করিতেন যে প্রাণীর, 
ডিমের মধ্যে সমগ্র প্রাণীটি সঙ্কুচিত অবস্থায় থাকে এবং পরিক্ফ রণের সময় উহা 
প্রকাশিত হয়। রর 

গে) লিনীয়াস (Linnaeus, 1707-78) £ ইনি আধুনিক শ্ৰেণীবিন্যাস 
পদ্ধতি বা ট্যাক্সসমির জনক। তিনি বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর যথাযথ 


চিত্র 14 : লিনীয়াস 


“শেণীবিষ্যাস করেন এবং উহাদের বৈজ্ঞানিক নামকরণ প্রচলন করেন। তাহার 
প্রবতিত এই নামকরণ পদ্ধতিকে বিপদ নামকরণ (Binomial nomenclature). 
বলা হয়। তাহার লিখিত সিস্টেম ন্যাচুরি (Systema Naturac) গ্রন্থটি 


জৈব অভিব্যক্তির ইতিহাস ডে 


সকল প্রকার উদ্ভিদের শ্রেণীবিন্যাসের প্রবর্তক | তবে লিনীয়াস স্বয়ং বিশেষ 
স্ৃষ্টর মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। পরবর্তীকালে অবশ্য তাহার পদ্ধতি 
অনুসরণ করিয়া! জীবজগতের শ্রেণীবিভাগ করা হয় যাহা জৈব অভিব্যক্িকে 
সমর্থন করে। 

(ঘ) বুফন (991০7, 1707-88) $ ইনি একজন ফরাসী প্রকৃতি বিজ্ঞানী 
ছিলেন। বুফন তাহার "াচারাল হিন্ট্রি অফ আ্যানিম্যালস' (Natural 
History of Animals) এন্থে তাহার মতবাদ ব্যক্ত করেন। তাহার মতে 
কোনে! জীবের গঠনগত পরিবর্তন পরিবেশের প্রভাবে সম্পন্ন হয় এবং এই 
পরিবর্তন বংণগতির মাধ্যমে সঞ্চারিত হয়। তাহার ধারণা ছিল মানুষ-সদৃশ 
প্রাণী হইতে গরিলা এবং ঘোডা সদৃশ প্রাণী হইতে গাধার হৃষ্ট হইয়াছে। 

(ঙ) ইরাসমাস ডারউইন (1731-1802) £ ইনি চাল'প ডারউইন- 
এর পিতামহ ছিলেন। ইনি একজন ডাজার এবং প্রকৃতি বিজ্ঞানী ছিলেন। 
ইলিও বিশ্বাস করিতেন যে পরিবেশের প্রভাবেই জীবের ক্রমবিকাশ হয় তবে 
এই ক্রমবিকাঁশে জীবের অভিযোজিত ঠবশিষ্ট্যগুলি দেহের মধোই স্রট্টি হয় । 
জীবের উপর পরিবেশের প্রভাব এবং তাহার বংশগতিতে জঞ্চারণ-এই ধারণার 
সহিত লামার্কের ধারণার সাদৃশ্য পাওয়া যায়। 

(চ) লুই গাস্তর (Louis Pastour, 
যিনি জীবের স্বতঃস্,র্ত উত্তব (Spoteneous 
করেন। তিনি বিভিন্ন পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করেন যে 
কেবল পূর্ববর্তী জীব হইতেই উৎপয় হইতে পারে। 

(৪) আধুনিক মতবাদ:(Modern Theories) 8 উপরের আলোচন। 
হইতে বুঝিতে পারা যায় যে জীবের ক্রমবিকাশ অথবা জৈব অভিব্যক্তি সম্বন্ধে 
ধারণাটি বহু প্রাচীন এবং এখনও পর্যন্ত জৈব অভিব্যক্তির সঠিক পদ্ধতি 
অনুধাবন কর! সম্ভব হয় নাই। তবে আধৃনিক কালে লামার্ক, ডারউইন, 
ডিল্রিস প্রভৃতি বিভিন্ন জীববিজ্ঞানী জৈব অভিব্যক্তির পদ্ধতি সম্পর্কে বিভিন্ন- 
| করেন । নীচে তাহাদের ধারণা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচন! 


1822-1895) £ প্রথম বিজ্ঞানী 
generation)-এর বিরোধিতা! 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু ও 


ভাবে আলো চন 


করা হইল । 
(ক) জে. বি লামাক (Jean Baptiste Lamarck, 1744-1829)— 


লামার্ক একজন ফরাসী জীববিজ্ঞানী ছিলেন, তিনিই সর্বপ্রথম ‘বায়োলজি’ 


৫৪ প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 


(3101085) শব্দটির প্রবর্তন করেন এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীকে একত্রে পাঠ করার 
প্রয়াস করেন। লামার্ক প্রাণীজগৎকে মেরুদণ্ী এবং অমেরুদণ্তী এই দুইটি 
বিভাগে বিভক্ত করেন। জৈব অভিব্যক্তি সম্পর্কে লামার্কের মতবাদ অত্যন্ত 
সুপরিচিত। পরিবেশের প্রভাবে জীবদেহে পরিবর্তন, ব্যবহারের ফলে অঙ্গ 
প্রত্যঙ্গের বৃদ্ধি এবং অজিত বৈশিষ্ট্যের বংশাহুক্রমণ-__ইহাই লামার্কের 
মতবাদের প্রধান অংশ। বিভিন্ন প্রাণীর উদ্দাহরণের সাহায্যে, বিশেষতঃ 
জিরাফের লঙ্গ। গলার উদাহরণ দিয়া তিনি জৈব অভিব্যক্তিকে স্ুদৃঢ়ভাবে 
প্রতিষ্ঠিত করেন। পরবর্তীকালে অবশ্য লামার্কের মতবাদের মথেষ্ট সমালোচনা 
হয় এবং বর্তমানে অধিকাংশ বিজ্ঞানী তাহার মতবাদকে সমর্থন করেন না। 
(ি) কুযুভিয়ের (04৮৩7, 1769-1832) ইমিও লামার্কের সমসাময়িক 
একজন ফরাসী বিজ্ঞানী ছিলেন। ইনি বিভিন্ন জীবাশ পরীক্ষা করিয়া এই 


চিত্র 15: ক্যভিয়ের। 
দ্ধান্তে আসেন যে পৃথিবীতে মহা প্রলয়ের ফলে সব জীব ধ্বংস হুইয়া যায় 


এবং নুতনভাবে জীবের সৃষ্ট হয়। 


তাহার এই মতবাদকে বিপর্ধয়বাদ 
(Theory of Catastrophism) বলা 


হ্য়।, 


হজৈৰ অভিব্যক্তির ইতিহাস ৫৫ 
(গ) চাল'প ডারউইন (Charles Darwin, 1809-1882) ব্রিটিশ 
প্রকৃতি বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন নিঃসন্দেহে জৈব অভিবাক্তির ইতিহাসে 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি । তিনি জৈব অভিব্যক্তির পদ্ধতি সম্পর্কে যে 
মতবাদ প্রকাশ করেন তাহা 1859 খ্রীষ্টাব্দে ‘প্রজাতির উদ্ভবঃ (Origin of 
5০০০5) নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। তাহার মতবারকে প্রাকৃতিক ‘নির্বাচন 
বাদ (Theory of Natural Selection) অথবা সংক্ষেপে ডারউইনবার 
(Darwinism) বলা হয়। 
ডারউইনের মতবাদকে ক 
(i) জীবের অত্যধিক জন্মহার ( 


বাসস্থান সীমিত! 
(6) প্রতিটি জীবের মধ্যে অ 


কটি অংশে বিভক্ত করা যায়, যথা 
Over production) কিন্ত আঁহার ও 


ত্মবক্মার জন্য সংগ্রাম (Struggle for 


existence) | 

(iii) বংশগতি (Heredity) এবং 
বিভিন্ন জীবের সন্তান-সম্ভতির মধ্যে সাদৃশ্য এবং বৈপাদুষ্ত । 

(iv) যোগ্যতমের জয় (Survival of the fittest) 

(৮) পরিবেশের পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক নিবাচনের ফলে নুতন 
প্রজাতির উদ্ভব (Origin of species by Natural Selection) | 

ডারউইনের মতবাদ প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সদে চতুর্দিকে সমালোচনা 
ওঠে । বহু বিজ্ঞানী তাহার মতবাদের বিরোধিত। করিলেও তাহার মতবাদের 
(তিক ঘটনা তিনি উল্লেখ করেন তাহ! অস্বীকার করিবার 


সমর্থনে যে সকল প্রা 
বর্তমানে উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতির সাহায্যে জীববিদ্যার 


উপায় ছিল না বস্তা 
সকল ক্ষেত্রে যে উন্নতিলাভ হইয়াছে তাহার ভিত্তিতেই ডারউইনের মতবাদ 


কিছু কিছু পরিবতিত হইয়াছে, ইহাকে নূতন ডারউইন বাদ (Neo Dar- 


প্রকারণ (Variation)-এর ফলে 


WiInNiSM) বলে । 
ওয়ালেস ()৭!]৪০০, 1823-1913) আলফ্রেড মানেন ওয়ালেস একজন 
ব্রিটিশ জীববিজ্ঞানী ছিলেশ। ইনিও সম্পূর্ণ সাধারণভাবে অভিব্যক্তি পদ্ধতি 


সম্বন্ধে তাহার ধারণা ব্যক্ত করেন এবং ডারউইনও তাহাকে স্বীকৃতি দেন।, 


ইনিও প্রাকৃতিক নির্বাচন তথ বিশ্বাসী ছিলেন । 
মেণ্ডেল (Mendel, 1822-1884) £ গ্ৰেগর জোহান মেণ্ডেলকে আধুনিক 


বংশগতি ও প্রজনন বিস্তার জনক বলা হত! মেগ্ডেল অস্টিক্কার ধর্মঘাজক 


টি প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 


ছিলেন এবং মটর গাছের উপর গবেষণা করিয়া প্রজনন বিদ্যার ভিত্তি স্থাপন 
করেন। মেগ্ডেল প্রত্যক্ষভাবে জৈব অভিব্যক্তি সম্পর্কে কোনো মতবাদ ব্যক্ত 
না করিলেও তাহার স্থত্রের সাহায্যে ডারউইনের অভিব্যজিবাদ (বিশেষত 

ংশগতি ও প্রকারণ অংশটি) ব্যাখ্যা করা সহজ হুইয়াছে।  মেগডেলের মতে 
জীবদেহে প্রতিটি বৈপিষ্ট্যের জন্য একজোড়া নির্ধারক (24০1০) থাকে এবং 
ইহারাই বংশাহুক্রমে সঞ্চারিত হয়। পরবর্তীকালে এই নির্ধারকগুলিকেই 
জোহানসেন (0০803) জিন (8০৩) নামে অভিহিত করেন । বর্তমানে 
এই জিন (৫০7০) সম্পর্কে প্রচুর গবেষণা হইয়াছে যাহার ফলে জৈব অভিব্যক্তি 
পদ্ধতি নৃতন ভাবে ব্যাখ্য| করা সম্ভব হইয়াছে । 


চিত্র 16: ওয়েসম্যান চিত্র 17 : মেগ্ডেল 


ওয়েসম্যান (Weismann, 1834-1914) £ 
জার্মাণ বিজ্ঞানী যিনি 'জার্মগ্রা 
করেন। তাহার মতে জীবের বং 


অগাস্ট ওয়েসম্যান একজন 


মতবাদের বিরোধিতা করেন এবং ডারউইনকে সমর্থন করেন। এক হিসাবে 
তিনি নব-ডাবউইনবাদের প্রবক্তা ছিলেন। 


জৈব অভিব্যক্তির ইতিহাস ৫৭ 


ভন বেয়ার (Von Baer, 1792-1876) £ একজন জাৰ্মান জীববিজ্ঞানী 


ছিলেন। ইনি মেরুদণ্ডী প্রাণীদের জ্রণের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করেন এবং 
তাহাকে জৈব অভিব্যক্তির প্রমাণরূপে উপস্থাপন করেন। ভন বেয়ারকে 


আধুনিক জবণবিগ্ভার জনক বলা হয়। 
একজন জার্মান জীববিজ্ঞানী এবং 


বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর জাপের 
“কোন জীবের জীবন- 


হেকেল (Haeckel, 1834-1919) £ 
বায়োজেনেটক তব্রের প্রতিষ্ঠাতা । ইনি 


পরিস্কুণ দশা পর্যবেক্ষণ করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে_- 
ইতিহাস তাহার জাতির বা পূর্বপুরুষের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত পুনরাবৃত্তি মাত্র” 


{Ontogeny recapitulates Phylogeny) | অনেকে এই তত্বটিকে জৈব 
অভিব্যক্তির অন্যতম প্রমাণরূপে গণ্য করেন। অবশ্য বর্তমান কালের ভ্রণ- 
তন্ববিদগণ তাহার মতবাদটিকে সমর্থন করেন না 
ভি ভ্রিস (De Vries, 1848-1935) 2 হিউগো ডি ভ্রিদ হল্যাণ্ডের 
অধিবাসী এবং “মিউটেশন তত্বের? (Mutation Theory) প্রবজা। ইনি 
কয়েকটি উদ্ভিদের উপর গবেষণা করিতে করিতে লক্ষ্য করেন যে একই 
প্রজাতির উদ্ভিদের মধ্যে আকস্মিকভাবে কতকগুলি বৃহৎ পরিবর্তন দেখা যায় । 
এই পরিবতিত উদ্ভিদগুলিকে তিনি মিউটেণ্ট (unt) বলেন এবং এ 
আকস্মিক ও স্থায়ী পরিবর্তনকে মিউটেশন নামে অভিহিত করেন। তাহার 
উটেশনের ফলেই নৃতন প্রজাতির উদ্ভব হয় । 


মতে কেবল পরিব্যক্তি বা মি 
বর্তমানে বিজ্ঞানীগণ “মিউটেশন” শব্দটি গ্রহণ করিলেও ডি ভ্রিসের মিউটেশন 


তত্ত্বকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করেন না। 

বিংশ শতাবীতে বিভিন্ন যন্ত্ৰপাতি আবিষ্কৃত হইবার ফলে জীব বিজ্ঞানের 
প্রভূত উন্নতি সাধন হয় এবং অভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য পাওয়া 
যায় । মর্গান ঘে- Morgan, 1865-1945), মূলার (8.J. Muller, 1890- 
1967), ওয়াটসন (Watson, 1928-), ক্রীক (Francis Crick) প্রভৃতি 
বিজ্ঞানী বংশগতি ও জিনের উপর গবেষণা করিস! বহু তথ্য আবিষ্কার করেন 
যাহা হইতে জৈব অভিব্যক্তির পদ্ধতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়। 
আমেরিকা বানী ভারতীয় বিজ্ঞানী হরগৌবিন্দ খোঁরান। (3.0. Khorana 
1922-) জেনেটিক কোডের উপর গবেষণা করিয়া 1969 খ্রষ্টাবে রি 


পুরস্কার লাভ করেন। এই শৃতাবীতেই ওপারিন (0631), হুলডেন 


3 প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 


(J.B.S. Haldane), মিলার (Stanley Miller) প্রমুখ বিজ্ঞানীগণ পৃথিবীতে I 
জীবনের আবির্ভাব সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য আবিস্কার করেন। 


মুলার (Muller, 1890-1967)3 এইচ, জে, মুলার একজন 
আমেরিকান বিজ্ঞানী এবং তিনি বংশগতির পদ্ধতি, বিশেষ করিয়া কৃত্রিম 
পরিব্যক্তি ব| মিউটেশন এর উপর প্রচুর গবেবণা করেন। তিনি ডুসোকিলা 
(Drosophila) নানক মাছির উপর এক্স-রে (X-॥৭১) প্রয়োগ করিয়া তাহাদের 
মধ্যে পরিব্যক্তি বা মিউটেশন লক্ষ্য করেন। তাঁহার প্রবর্তিত মিউটেশন 
পদ্ধতিকে কৃত্রিম মিউটেশন বা আবিষ্ট মিউটেশন বলা হয় । মুলারের এই 
মৌলিক গবেষণার জন্য তাঁহাকে 1946 শ্বষ্টাব্মে নোবেল পুবস্কার প্রদান 
করা হয়। 

ওয়াটসন এবং ক্রীক (515০0 ৪7৫ 0:10) 8 জে, ডি, ওয়াটসন 
এবং ফ্রান্সিস ক্রীক যুক্তভাবে বংশগতির ধারক ও বাহক ডি-এন-এ অণুর গঠন 
বিদ্যা সম্পর্কে গবেষণা করেন । ইহারাই সর্বপ্রথম ভি এন অণুর দ্বিতত্রী 
বিন্যাস (Double helical structure) সম্বন্ধে আলোকপাত করেন যাহার 
ফলে বংশগতি এবং জিন সম্বন্ধে গবেষণা করার বহু সুবিধা হইয়াছে। 


ইহারা 1969 খ্রীষ্টাব্দে তাহাদের অমূল্য গবেষণার ফলম্বরূপ নোবেল পুরস্কার 
লাভ করেন। 


খোরাল! (K॥orana, 1922-) 8 হরগোবিন্দ খোরান। ভারতে জন্ম- 
গ্রহণ করিলেও বর্তমানে আমেরিকা নিবাসী । ইনি জৈব রসায়ন (Bi০- 
Chemistry) বিভাগে প্রচুর গবেষণা করেন | ডি-এন-এ অণু এবং জেনেটিক 
কোড (91905 ০০)-এর উপর ইনি যে অসামান্ত গবেষণা! করেন তাহার 
ফলস্বরূপ তাহাকে 1969 খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার প্রদান কর! হয । 

উপরোক্ত বিজ্ঞানীগণ্ ব্যতীত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অসংখ্য বিজ্ঞানী 
বর্তমানে জীবের ক্রমবিকাশ লইয়া গবেষণ! করিতেছেন ॥ জীববিজ্ঞ!নের এই 
শৃতন শাখাটি বর্তঘানকালের অধিকাংশ বিজ্ঞানীকেই আগ্ৰহান্বিত করিয়া 
তুলিয়াছে যাহার ফলে এই শাখাটি দ্রুত বিস্তারলাভ করিতেছে । কেবল 
জীববিজ্ঞানই নয়, রসায়ন শান্তর (Chemistry), ভৌতবিজ্ঞান (Physics) 
গণিতণান্ত (Mathematics) সংখ্যাতত্ব (32650০5) প্রভৃতির সাহায্যে 
বর্তমানকালে জৈব অভিব্যক্তিবাদকে নৃতনভাবে ব্যাখ্যা করা হইতেছে। 


জৈব অভিব্যক্তির ইতিহাস - টে 
সারাংশ 

জীবের ক্রমবিকাশ বা জৈব অভিব্যক্তি সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা প্রাচীনকাল 
হইতেই প্রচলিত আছে । এই সকল ধারণা বা মতবাদকে প্রধানত তিনটি 
বিভাগে বিভক্ত কর! যায় যথা__কে) প্রাচীন মতবাদ-ইহা বাইবেল ও অন্ান্ত 
ধর্মপুস্তকে বর্ণিত জীবস্থষ্টির মতবাদ, প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের মতবাদ লইয়া 
গঠিত। ইহাদের মধ্যে আযানাল্সিমিগ্ডার, জেনোফেন্স্‌, আযারিস্টোটল প্রভৃতির 
নাম উল্লেখযোগ্য | (খ) পূর্ব আধুনিক মতবাদ-_ইহা৷ ষোড়শ শতাব্দী হইতে 
অষ্টাদশ শতাব্দীর বিভিন্ন বিজ্ঞানীর মতবাদ লইয়| গঠিত। ইহাদের মধ্যে 
ফ্রান্সিস বেকন, লিনীয়াস, বুফন, ইরাসমাস ডারউইন, লুই পাত্র প্রভৃতি 
উল্লেখযোগ্য । (গ) আধুনিক মতবাদ-__আধুনিক কালে অর্ধাৎ উনবিংশ 
শতাব্দীতে লামার্ক ও ডারউইন অভিব্যজির আধুনিক ব্যাখ্যা উপস্থাপিত 
করেন। ইহাদের মধ্যে ডারউইনের মতবাদটি অধিকতর যুক্তিগ্রাহ এবং 
অধিকতর স্বীরুত। পরবর্তীকালে ওয়ালেস, ওয়েসম্যান, মেডেল, ভন বেয়ার, 
হেকেল, ডি ল্রিল, মর্গান, মুলার, ওয়াটসন ও ক্রীক, খোরানা। প্রভৃতি বিজ্ঞানী 
জীববিগ্ার বিভিন্ন শাখায় গবেষণা করিয়। অভিব্যক্তিবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত 


করিয়াছেন। 
ভান্ুুণীলনী 


1. প্রাচীনকালে জীবের ক্রমবিকীশ সন্বন্ধে কিরূপ ধারণ। ছিল উল্লেখ কর । 
2, বিশেষ স্থষ্টি মতবাদ এবং গ্রীক দার্শনিকদের মতবাদে কি পার্থক্য দেখা যায় ? 
3, জৈব অভিব্যক্তির ধারণীর ইতিহাসে লিনীয়াস, ইরাসমাস ডারউইন ও লুই পাস্তর-এর 


অবদান ব্যাখ্যা কর । 

4. আধুনিক কালের হৈব" অভিব্য 
ভাহাদেব নামোলেখ কর ॥ 

5, লামার্ক, চার্লস ডারউইন এবং ডি 

6. সংক্ষিপ্ত টাক লেখ_কে) মেণেল থে) 
(ও) খোরানা। 


গ্ৰন্থপঞ্জী ও নির্দেশিক। (Referen০০১) 
y of ' Biology, 3rd-ed Wiley 


কির পদ্ধতি সম্পর্কে বহার! আলোচন! করিয়াছেন 


জভিসের মতবাদগুলির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা কর। 
ডি্রিস গে) ওয়াটসন ও ক্রীক ঘে) মুলার এবং 


Gardner EJ, 1978 Histor 
Eastern Limited. 


প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 


Adhikari S and Sinha A, 1979 Fundamentals of Biology of 
Animals, New Central Book Agency. 

Moody 7.4. 1964. Introduction to Evolution 2nd-ed 
Harper and Brothers. New York. 

Mukherjee D. 1972. Text B 


ook of Zoology, .New 
Book Stall. Calcutta. 


পঞ্চম অধ্যায় জৈব অভিব্যক্তিবাদ 


(Theories of Organic 
Evoiution) 


পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে জৈব অভিব্যক্তির পা 
নৃতন কিছু নয়। প্রাচীনকাল হইতেই বহু বিজ্ঞানীর ধারণ! ছিল যে সরল 
জীব হইতেই জটিল জীবের ক্রমবিকাশ সম্ভব। জৈব অভিব্যক্তির বিভিন্ন 
প্রমাণ হইতে বর্তমানে প্রায় সকলেই নিঃসন্দেহ যে জৈব অভিব্যক্তি একটি 
বৈজ্ঞানিক সতা। তবে জৈব অভিব্যক্তির পদ্ধতি সম্পর্কে মতভেদ আছে। 
বর্তমানে জৈব অভিব্যক্তির পদ্ধতি সম্পর্কে যে কয়টি মতবাদ প্রচলিত আছে 
তাহাদের মধ্যে নিম্ললিখিতগুলি অগ্ঠতম £ 

() অর্জিতবৈশিষ্ট্যের বংশীনুক্রমণ বা লামাকবাদ (Lamarckism), 

(i) প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদ বা ডারউইনবাদ (Darwinism) 

(iii) ডি ভিস-এর মিউটেশন তত্ত্ব (Mutation theory of f 


De Vries) 
* (iv) আধুনিক সংশ্লেষবাদ (Modern Synthetic Theory). 


লামাক বাদ (Lamarckism) 


ফরাসী জীব বিজ্ঞানী জ্যা ব্যাপটিস্ট লামার্ক এ. 9, Lamarck, 1744- 


1829) সর্ধপ্রধম জৈব অভিব্যক্তি উপর একটি সম্পূর্ণ তত্ব বা মতবাদ প্রকাশ 
করেন। বিজ্ঞানী অসবোর্ণ (Osborn) লামার্ক-কে অভিব্যক্তির বিষয়ে 


আযারিস্টটল এবং ডারউইন-এর মধ্যবর্তী প্রধান চরিত্র বলিয়া মনে করেন । 
লামার্ক তাহার মতবাদটি 1909 গ্রষ্টাব্দে “ফিলোসফি জুওলজিক’ 


(Philosophie Zoologigue) নামক গ্রন্থটিতে প্রকাশ করেন । তাহার মতে 
মনুষ্য সহিত সকল জীব পূর্ববর্তী জীব হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। স্মুবিধার জন্ত 
তাহার মতবাদটিকে কয়েকটি অংশে বিভক্ত করা যায় । এই অংশগুলিকে 


i. UES 3 BS 
* লামার্কের নাম জ'য! ব্যাপটিষ্ট পিয়েরে সত মনেট লামার্ক (ean Baptiste Picre De 


Monet Lamarck) | 


৬২ প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 


অসেকে লামার্কের সুত্র (aw) নামে অভিহিত করেন । ভডপন (Dodson, 
1967) লামার্কবাদকে নিশ্নলিখিত কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করেন। 

1. জীবদেহে ও দেহের প্রতিটি অপ্প্রত্যক্দে আকারে বুদ্ধি পাইবার 
একটি প্রবণতা সর্বদা লক্ষ্য করা যায় । 

2. জীবের জীবনধারণের প্রয়োজনে নুতন চাহিদার উৎপত্তি হুয় এবং 
এই চাহিদার ফলে জীবন-অভ্যাসে যে পরিবর্তন হয়, তাহার জন্যই নুতন 


অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সৃষ্টি হ্য় । অর্থাৎ নৃতন চাহিদা হইতেই নুতন অঙ্গের উৎপত্তি 
হয়। 


চিত্র 18: লামার্ক 


3. যদি একটি অঙ্গ নিঃমিত ব্যবহার করা যায় তাহা হইলে উহা অত্যন্ত 
উন্নত ও সুগঠিত হয়, কিন্ত ব্যবহৃত না হইলে অঙগটি ষয়প্রাপ্চ ও বিলুপ্ত হইয়া 
যায়। লামার্কের এই সুত্রটকে ব্যবহার ও অব্যবহার সূত্র (Law of use 
and disuse) বলা হয়। 

4. ব্যবহার ও অব্যবহারের ফলে জীবদ্দশায় জীবদেহের যে পরিবর্তন 
হয় তাহা (অজিত বৈশিষ্ট্য ) পরবর্তী প্রজন্গুলিতে সঞ্চারিত হয়। এই 


স্থত্রটকে অজিত বৈশিষ্ট্যের বংশন্ক্রমণ সুত্র (Law of Inheritance 


of acquired characters) বলা হ্ন। 


জৈব অভিব্যক্তিবাদ ৬৩ 


লামাক’বাদ-এর ব্যাখ্য। 2 লামার্কের মতে জীবদেহের অঙ্গ প্রত্যজের 
মধ্যে সর্বদা বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা যায় । কোনো জীবের পরিবেশের পরিবর্তন 
ঘটিলে উহার দৈহিক পরিবর্তন ঘটে । প্রয়োজন দেখা দিলে জীবদেহে নুতন 
অঙ্ের স্বষ্টি হয়। লামার্কের মতে যে অধ্বটি ক্রমাগত ব্যবহৃত হইতে থাকে 
তাহা ত্রমশ বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত ও উন্নত হয়। অন্যদিকে কোনো - অঙ্গ অব্যবহৃত 
থাকিলে তাহা ধীরে ধীরে ক্ষয়গ্রাপ্ত হয় এবং পরিশেষে লুপ্ত হইয়া যায । 
লামার্ক এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন উদাহরণ স্থাপন করেন__ 
(1) কর্মকার এবং ব্যায়ামবীরের হাতের পেশী (8i০০০5) নিয়মিত 
ব্যবহারের ফলে পেশীধুক্ত ও সবল হইয়া ওঠে । 
(2) হাসের পায়ের আ্লগ্ডণি জলের সহিত ক্রমাগত ধর্ষণের ফলে 
লিগুপদে (1৩৮৮৩ ০6) পরিণত হয় । : 
(3) গর্তে বাস করার জন্য এবং দেহ বাকাইয়া চলার ফলে সাপের দেহ, 
রচ্ছর মত দীর্থাকার হয় । 
(4) উটপাখী (Ostrich), এমু (8৮5), কিউই (Kivi) প্রভৃতি পাখী 
ক্রমাগত ন! উড়িবার ফলে উহাদের ভানাগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়! পড়িয়াছে। 
(5) উচু গাছ হইতে পাতা ভক্ষণ করিবার জন্য জিরাফের গল! ও 
সামনের পা দুইটি ক্রমশ লম্ব। হইয়াছে । 


উপরের উদ্দাহরণগুলি লামার্কের ব্যবহার ও অব্যবহার স্থত্রের যথার্থ 
১ উদ্দাহরণ। এইরূপ অসংখ্য উদাহরণ প্রকৃতিতে দেখা যায়। 


লামার্কের মতবাদের পরবর্তী অংশ অনুসারে বল! হয় যে জীবের জীবন-- 


কালে অজিত বৈশিষ্ট্য পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হয় এবং ইহ| হইতেই নূতন 
প্রজাতির সৃষ্টি হয়। 


লামারক এই প্রসঙ্গে পুনরায় জিরাফের গলা লম্বা হইবার কারণ ve 
করেন। তাহার মতে জিরাফের পূর্বপুরুষের গলা ও সামনের টির ie) 
ছিল না। ইহাদের আরুতি প্রাস্ হরিণের মত ছিল। বি 
করিত সেখানে চারণযোগ্য ঘাসের অভাব দেখা নস পাশে 
পুরুষরা গাছের পাতা ভক্ষণ করিতে আরভ করে! নি? 
পাতাগুলি ভক্ষণ করিবার জন্য ইহাদের গলা শির ডিন 
জিরাফের জীবনকাঁলে এই অজিত বৈশিষ্টযটি € 


৬ 


৬৪ প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 


ভাবে সঞ্চারিত হইতে থাকে এবং ইহার ফলে ধীরে ধীরে বর্তমান লম্বা 
গলার জিরাফের উৎপত্তি হয়। 


লামাকবাদের সমালোচন। (Criticism) £ লামার্কের মতবাদটি 
প্রকাশিত হইবার পর হইতেই নানারূপ সমালোচনার সন্থ্খীন হয়। প্রথমত 
লামার্ক প্রতিটি জীবরেহে বৃদ্ধির প্রবণতার কথ। বলিয়া 
বিজ্ঞানীগণ সকল জীবে দৈহিক বৃদ্ধি লক্ষ্য করেন নাই বরং তাহারা জীবের 
বংশবৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। পরিবেশের প্রভাবে এবং হ্থুতন চাহিদার 
ফলেই নুতন অন্বের হাটি হয়_লামার্কের এই তত্বে আপাত সরলতা দেখা যায় 
যাহা প্রমাণ করা কঠিন। সমালোচকরা বলেন তাহা হইলে কোনো মানুষ 
তাহার জীবনকালে আকাশে উড়িতে চাহিলে পরবর্তীকালে কি তাহার 
ডানার উদ্ভব হইবে? লামার্কের ব্যবহার অব্যবহার স্থত্রটি বিজ্ঞানীগণ 
স্বীকার করিনেও অর্দ্রিত বৈশিষ্টের বংশাহক্রমণ এই তবটি কেহ সমর্থন 
করেন না। 

লামাকের বিপক্ষে সমালোচন। £ লামার্কের মতবাদের বিপক্ষে 


বিভিন্ন বিজ্ঞানী মে সকল অভিযোগ উত্থাপন করেন তাহার অধিকাংশই 
তাহার ‘অন্ধিত বৈশিষ্ট্যের বংশাহুক্রমণ’ স্থত্রটির অন্য । 


1. পরীক্ষা নির্ভর তথ্য : বিভিন্ন বিজ্ঞানীগণ নানাপ্রকাঁর. পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার মাধ্যমে লামার্কবাদকে ভ্রান্ত প্রমাণ করেন। 


() বিজ্ঞানী ওয়েসম্যান (Weisman) তাহার বিখ্যাত পরীক্ষায় 
কয়েকটি সাদা ই'দুরের লেজ কাটিয়া তাহাদের মধ্যে প্রজনন ঘটান এবং 
তাহাদের অস্তান সস্ততিদেরও লেজ কাটিয়া দেন। এইভাবে মোট 22টি 
প্রজন্মের ইছুরের লেজ কাটিলেও তিনি লক্ষ্য করেন কোনো প্রজন্মেই লেজ- 


কাটা ই'দুরের সৃষ্ট হয় না। এইভাবে তিনি লামার্কবাঁদকে ভ্রান্ত প্রমাণ 
করেন। 


(1) কুশ বিজ্ঞানী প্যাভলভ (Pavlov) কয়েকটি ই'দুরকে এমনভাবে 
শিক্ষা দিলেন যে ঘণ্টা বাজাইবাঁর সঙ্গে সন্ধে উহারা খাইবার জন্য খাচার উপর 


হইতে নীচে নামিয়া আদিত, কিন্ত এই অজিত বৈশিষ্ট্য পরবর্তাঁ প্রজন্মে 
সঞ্চারিত হয় নাই। 


(1) ক্যাসল এবং ফিলিপ স (08515-283 9119) দুইটি সাদা 
এবং দুইটি কালে! গিনিপিগের স্ত্রীও পুরুষ নির্বাচন করেন। ইহারা সাদ? 


ছন কিন্ত পরবর্তাঁকালে 


জৈব অভিব্যক্তিবাদ কিং 
স্ত্রী গিনিপিগের ডিম্বাশয়কে কালো স্ত্রী গিনিপিগের দেহে এবং কালো জী 
গিনিপিগের ডিষ্বাশয়কে সাদা স্ত্রী গিনিপিগের দেহের মধ্যে স্থীনীস্তীব্ 
করেন। ইহার পর সাদা স্ত্রী গিনিপিগের সহিত সাদা পুরুষ এবং কালো 
স্ত্রী গিনিপিগের সহিত কালো পুরুষের প্রজনন ঘটান। পরবর্তী প্রজন্মে দেখা 
যায় যে সাদা স্ত্রী গিনিপিগ হইতে কালো! সন্তান এবং কালো স্ত্রী গিনিপিগ 
হুইতে সাদা সন্তানের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহার ফলে প্রমাণিত হয় যে 
দেহকোষ জননকোষকে প্রভাবিত করে না । 

(iv) ফলের মাছি ড্রসৌফিলা। 09:০502:819) লইয়া প্রায় 60 প্রজন্ম 
ধরিয়া সম্পূর্ণ অন্ধকার ঘরে প্রজনন ঘটান হইয়াছে কিন্ত কোনো প্রজন্মে 
চক্ষুহীন বা অন্ধ ড্রসোফিলা জন্মায় নাই। ইহাও লামার্কবাদকে সমর্থন 
করেনা। ) 

2. পর্যবেক্ষণ নির্ভর তথ্য £ কর্মী মৌমাছি অথবা কর্মী পিপীলিকা 
জননকার্ধে অক্ষম হয় এবং ইহারা নিজেদের মত জীবের জন্ম দিতে পারে না। 
ইহাদের ক্ষেত্রে পরবর্তী প্রজন্মে অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশান্ুক্রমণ করিবার 
কোনো প্রশ্নই সাধারণত ওঠে না। তরু বংশাহুক্রমে এই সকল কর্মী মৌমাছি 
ও কর্মী পিপীলিকা প্রচুর সংখ্যায় জন্মায় এবং বিভিন্ন পরিবেশের সহিত খাপ 
খাওয়াইক্সা লয় । ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে লামার্কবাদ সকল ক্ষেত্রে 


কার্যকরী নয়। 
3. বংশগতি নির্ভর তথ্য £ বর্তমানে জীব বিজ্ঞানীগণ বংশগতির 
থা স্বীকার করেন না। তীহাদের মতে জিন 
ংশগতির ধারক ও বাহক। সাধারণতঃ 
জীবের জীবনকালে কোনো অর্জিত বৈশিষ্ট্য “জিন'কে প্রভাবিভ করে না। 
[ জীবদেহে কোনো একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশের সময় DN& হইতে প্রথমে RNA 
এবং পরে RNA হইতে প্রোটিন বা এনজাইম সৃষ্টি হয়। DNA এবং 
RNA-এর বিক্রিয়াটি উভমুখী হইলেও RNA এবং প্রোটিন-এর বিক্রিয়াটি 
উভমুখী নয় ( DNA<-RNA— প্রোটিন বৈশিষ্ট) অর্থাৎ দেহকোষের 
অজিত বৈশিষ্ট্য [0734১ বা বংশগতিতে সঞ্চারিত হয় না । ] hi 
লামাকে'র সপক্ষে পরীক্ষ। £ কর়েকদন জীব বিজ্ঞানী বিভিন্ন পরীক্ষার 
মাধ্যমে লামার্কবাদকে সমর্থন করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা যায় এই 
সকল পরীক্ষা নিরীক্ষার পদ্ধতি সঠিক ছিলনা অর্থাৎ এই পরীক্ষা্ুলির 


প্রা, ৫ 


ক্ষেত্রে দেহকোষের প্রভাবের ক 
অথবা ডি. এন. এ (DNA) অণুই ব 


৬৬ প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 


সাহায্যে লামার্কবাদকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। নীচে কয়েকটি পরীক্ষা 
উল্লেখ করা হইল । ০ 

() ম্যাকডুগ'ল (4০0০08811, 1938) একটি খাচায় কয়েকটি ইদুর 
রাখেন। খাঁচায় দুইটি পথ ছিল, একটি পথ অন্ধকার এবং অন্য পথটি 
আলোকিত। আলোকিত পঁথটিতে বৈদ্যুতিক তার থাকায় ই'ছুরগুলি সেই 
পথে বাধা পাইত এবং অন্ধকার পথেই যাতায়াত করিত। পরে দেখা যায় 
বাধা না থাকিলেও এ ই'ছুরগুলির সন্তান সন্ততির মধ্যে অধিকাংশই অন্ধকার 
পথে যাতায়াত করিত। ইহা! হইতে ম্যাকডুগাল সিদ্ধান্ত করেন যে ইীছুর- 
গুলির জীবনকালে অপ্গিত গুণ তাহাদের সস্তান সন্তুতিদের মধ্যে সঞ্চারিত 
হয়। কিন্তু পরবর্তী বিজ্ঞানী ক্রু (০7০৮), আগর (58) 1954) ও তাহার 
শিষ্যগণ পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে ম্যাকডুগাল কণ্টেনল লাইন (Control 
100৩) লইয়া পরীক্ষা করেন নাই সেইজন্য তাহার পরীক্ষা সঠিক নয় । 

(0) বিজ্ঞানী ক্যামেরার (Kammerer, 1907) উভচর প্রাণী স্যালা- 
মাপার (১৪190121৫07)-এর উপর পরিবেশের প্রভাব লক্ষ্য করেন। তিনি 
বিভিন্ন বৰ্ণযুক্ত বাক্সে কয়েকটি স্যালামাওারকে রাখিয়া দেখেন যে পরিবেশের 
প্রভাবে উহাদের বর্ণ পরিবর্তিত হয় এবং উহা! পরবর্তী প্রজন্মেও সঞ্চারিত 
হয়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন বিজ্ঞানী এই পরীক্ষ। করিয়! দেখেন কিন্তু অনুরূপ 
ফললাতে অসমর্থ হুন । 

(0) বিখ্যাত রুণবিজ্ঞানী লাইসেঙ্কে। (Lysenko) পরিবেশের 
পরিবর্তন ঘটাইয়া বিভিন্ন উদ্ভিদের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনসাধন করেন । 
তাহার মতে এই বৈশিষ্ট্যগুলি বংশানুক্তমে সঞ্চারিত হয়। 


গিয়াছে যে পরীক্ষাকালে তিনি যেসকল উদ্ভিদ নির্বাচিত করে 
(Pure) ছিল না। 


করে না। 


বর্তমানে জানা 


ন তাহার! শুদ্ধ 
সেইজন্য তাহার পরীক্ষাগ্ুলিও লামার্কবাঁদকে সমর্থন 


নব লামাকর্বাদ বা নিও-লামাক্রিজম (Neo-Lamarckism) £ 


সামার্কের মতবাদ প্রকাশিত হইবার পর কিছু বিজ্ঞানীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
লেও উপযুক্ত প্রমাণাদির অভাবে বিশেষ গুরুত্ব পায় নাই। ডারউইন 


এবং ওয়েসম্যান লামার্কবাদের বিরূপ সমালোচন! করেন। 
স্পেনসার (Spencer), ম্যাক ব্রাইভ 


করি৷ 


পরবর্তীকালে 
(Mc Bride), প্যাকার্ভ (Packard) 


জৈব অভিব্যক্তিবাদ ৬ 
প্রভৃতি জীব বিজ্ঞানীগণ লামার্কবাদের কিছু কিছু অংশ সংশোধন করেন, 
ইহাকেই নব লামার্কবাদ বা নিও-লামাঞ্িজম বলা হয়। তবে আধুনিক 
জীব বিজ্ঞানীদের মতে ‘অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশামুক্রমণ’_এই তটি লামার্ক- 
বাদের একটি প্রধান ক্রটি। সেইজন্য তাহারা লামার্ককে যতটা এঁতিহাসিক 
মুল্য দেন ততটা বৈজ্ঞানিক মূল্য দেন না। 

কার্টার (08011, 1960)-এর মতে লামার্কের মতবাদ বর্তমানে গৃহীত 
না হইলেও লামার্কই ছিলেন আধুনিক অভিব্যক্তিবাদের পথিকৃৎ। বিজ্ঞানীদের 
মস্তিষ্কে অভিব্যক্তি সম্বন্ধে চিন্তার বীজরোপন করার ক্কৃতিত্ব তাহারই। 


ডারউইনবাদ (Darwinism) 


ব্ৰিটিশ বিজ্ঞানী চীল“স রবার্ট“ ডারউইন (Charles Robert Darwin, 
1809-1882)-এর নাম অভিব্যক্তিবাদের ইতিহাসে একটি উজ্জল জ্যোতিফিরপে 
বিরাজমান। তিনি জৈব অভিব্যক্তি বাঁ জীবের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে সবপ্রথম 
তথ্যবহুল ও যুকিনির্ভর মতবাদ প্রকাশ করেন। এইজন্য তাহাকে জৈব 
অভিব্যক্তিবাদের প্রধান প্রবক্তা” (i০৫০) বলা হয়। জৈব অভিব্যক্তি 
সম্পর্কে তাহার মতবাদটি ‘প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদ’ (Natural Selection 
Theory) নামে পরিচিত। 


সংক্ষিপ্ত জীবনী £ চার্লস ডারউইন 1809 গ্রীষ্টাব্বের 12 ফেব্রুয়ারী 
ইংল্যাণ্ডের শ্রপবেরী ($॥৮e৮৪১U৪)) নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন । তাহার 
পিতা একজন চিকিৎসক ছিলেন এবং পিতার ইচ্ছানগুপারে তিনি প্রথমে 
এডিনবরাতে চিকিৎসাশান্্র অধ্যায়ন করিতে যান। কিন্তু গতানুগতিক 
শিক্ষাধারা তাহার পছন্দ ছিল না, সেইজন্ পরবর্তীকালে তিনি কেন্বিজ 
বিশ্ববিদ্যালয়ে থিওলজি (71:99105/) অধ্যয়ন করেন ও তথা হইতে 1831 
খ্রীষ্টাব্দে স্নাতক হন। 1831 খ্ৰীষ্টাবেরই শেষের দিকে তিনি এইচ, এম, 
এস বিগল_ (8713 98816) নামক একটি জাহাজে প্রক্কৃতি বিজ্ঞানী 
(Naturalist) রূপে নিযুক্ত হন । সুদীর্ঘ পাচ বৎসর ধরিয়। এই জাহাজটি 
আটলান্টিক মহাসাগরের দ্বীপ, দক্ষিণ আমেরিকার উপকুলতাগ, প্রশান্ত 
মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করে। এই সময় 
ডারউইন পৃথিবীর বিতিন্ন অঞ্চলের উদ্ভিদ ও প্রাণী সংগ্রহ করেন এবং 


৬৮ 


প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 
সেখানকার ভূতাত্বিক বৈশিষ্টযগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন। ভ্রমণ হইতে 
ফিরিয়া আসিয়া তিনি তাহার পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্রতালন ফল লইয়া গবেবণা 


করিতে আরম্ভ করেন এবং তাহার গবেবণার ফলগুলি প্রকাশিত হইতে, 
থাকে। 1838 খ্রীষ্টাব্দে তিনি ম্যালথাস (১1910783) লিখিত জনসংখ্য।তত্ব 


চিত্র 19 £ চার্লপ ডারউইন 


(Population theory) প্রবন্ধটি পাঠ করিয়। বিশেষভাবে প্রভাবিত হন এবং 
জীবজগতে বৈচিত্র্য ও প্রজাতির উদ্ভব সম্বন্ধে গবেষণা করিতে থাকেন। 


1858 খ্ৰীষ্টাব্দ আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস (Alfred Russel 
Wallace) নামক একজন তরুণ বিজ্ঞানী ডারউইনের নিকট একটি গবেষণা 
পত্র পাঠান। ডারউইন বিস্মিত হইয়া দেখেন যে তাহার গবেষণার সহিত 
ও়ালেসের গবেষণার প্রচুর শাদৃগ্ত আছে। বিজ্ঞানী জনোচিত উদ্দারতায় 
ডারউইন তৎক্ষণাৎ তাহার গবেষণার ফলাফল ওয়ালেসকে দিতে স্বীকৃত হন 
কিন্ত বিজ্ঞানী লাইয়েল এবং ছুকার (Lyell and Hocker) তাহাকে ওয়ালেস- 
এর সহিত যুজভাবে গবেষণাপত্র পাঠ করিতে পরামর্শ দেন। ইহার ফলে 


তিনি ওয়ালেসের সহিত মুঁজভাবে একটি গবেষণাপত্র লণ্ডনের লিনিয়ান 
সোসাইটিতে পেশ করেন। 


ইহার পর 1959 ী্টাব্দে ডারউইন তাহার 


জৈব অভিব্যক্তিবাদ রম ৬৯ 


‘প্রজাতির উদ্ভব বা “অরিজিন অফ স্পিসিজ (Origin of Species) * 
নামক বিখ্যাত গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে 
কেবল বিজ্ঞানী মহুলেই নয়, সাধারণ পাঠকদের মধ্যেও সাড়া পড়িয়া ষায়। 
প্রথমে অনেকে তাহার মতবাদের বিরোধিতা করেন কিন্তু তাহার মতবাদটি 
এতই যুক্তিপূৰ্ণ ও তথ্যনির্ভর ছিল ষে অধিকাংশ বিজ্ঞানীই তাহাকে সমর্থন 
করেন। 1882 শ্রীষ্টাব্বের 19 এপ্রিল ডারউইন 73 বৎসর বয়সে শেষনিঃশ্বাস 
ত্যাগ করেন। ইংলণ্ডের ওয়েস্টমিনস্টার আাবেতে তাহাকে নিউটনের সমাধির 
নিকট সমাধিস্থ করা হয়। 


প্রাকৃতিক নির্বচনবাদ (Theory of Natural Selection) 2 


জৈব অভিব্যক্তি সম্পর্কে ডারউইনের মতবাদটিকে প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদ 
বলা হুয়। এই মতবাদটিকে সংক্ষিপ্ত উপায়ে প্রকাশ করা যায়। পৃথিবীতে 
সকল উদ্ভিদ এবং প্রাণী অত্যধিক হারে বংশবৃদ্ধি করে অথচ পূর্ণাঙ্গ দশার 
উদ্ভিদ ও প্রাণীর সংখ্য! প্রায় একই থাকে। স্থুতরাং সকল উদ্ভিদ এবং 
প্রাণীর মধ্যে বাচিয়া থাকার জন্য সংগ্রাম দেখা যায়। এই সংগ্রামে 
যোগ্যতমের জয় হয় । উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে যে সকল প্রকাঁরণ পরিবেশে বাস 
করিবার পক্ষে অধিকতর উপযোগী হয় তাহারাই প্রকৃতি কর্তৃক নির্বাচিত হয়। 
পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত প্রকারণ ও বংশগতির মাধ্যমে 
প্রাচীন প্রজাতির পরিবর্তন হয় এবং নুতন প্রজাতির উদ্ভব হয়। 

ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদের মূলতত্বগুলিকে নীচে সংক্ষেপে 
বর্ণনা কর! হইল । 

1. দ্রেতহারে সংখ্যাবৃদ্ধি বা বংশবৃদ্ধি (Rapid Increase in Num- 
bৎr5) 2 ডারউইন মনে করিতেন যে জীবের ক্রমবিকাশের একটি প্রধান কারণ 
জীবের দ্রুতহারে বংশবৃদ্ধির প্রবণতা । প্রতিটি জীবই জ্যামিতিক হারে বংশবৃদ্ধি 
করে এবং এই সকল জীবের বংশবৃদ্ধি হার পর্যবেক্ষণ করিলে বিন্মিত হইতে 
হয়। উদাহরণস্বরূপ একটি স্ত্রী স্তামন মাছ (98151079517) একটি প্রজনন 
খতুতে প্রায় 28,000,000 (ছুই কোটি আশি লক্ষ ) ডিম পাঁড়ে। অন্যদিকে 


* গ্রন্থটির প্রকৃত নাম ‘The Origin of Species by means of Natural Selection 
or The Preservation of Favoured Races in the Struggle for 
Life’, 


do প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 


অয়েস্টার (0559) নামক সামৃত্রিক বিন্তুক জাতীর প্রাণী একবারে প্রায় 
114,000,000 (এগারো কোটি চল্লিশ লক্ষ) ডিম পাড়ে। ইহাদের সবগুলি 
বাচিয়া থাকিলে কয়েক প্রজন্মের মধ্যেই সমগ্র পৃথিবীর জলরাশি কেবল স্তামন 
মাছ বা অয়ে্টারর পরিপূর্ণ হইত। মাহ্ছষের দেহে বসবাসকারী গোলকুমি 
'আযাসকারিস” (১9০৪৭৩) 24 ঘণ্টায় প্রান্থ 700,600 (সাত লক্ষ ) ডিম 
উৎপন্ন করে। ইহাদের সবগুলি বাচিয়া থাকিলে অচিরেই পৃথিবীর সমস্ত 
মাল্য গোলকৃমির দ্বারা আক্রান্ত হইত। সমগ্র ্তন্তপায়ী প্রাণীর মধ্যে হাতীর 
জন্মহার সর্বাপেক্ষা, কম কিন্তু ডারউইনের হিসাবে একজোড়া হাতী হইতে 750 
বংসরে প্রায় 19,000,000 (এক কোটি নব্বই লক্ষ) বংশধর স্থষ্টি হইতে 
পারে। 

2. সীমিত আহার ও বাসন্থান (Limited Food and Space) 2 জীবের 
মধ্যে জ্রুতহারে বংশবৃদ্ধি করার প্রবণতা থাকিলেও সকল জীবের জন্য যথেষ্ট 
আহার ও বাসস্থান পাওয়া যায় না। ভূপৃষ্ঠের আয়তন সীমাবদ্ধ এবং কোনো 
একটি স্থানে বহুদ্জীব একত্রে বাস করে। প্রারুতিক বিপর্যয় এবং পরিবেশের 
পরিবর্তনেও জীবের বাসস্থান ধ্বংস হয়। অন্যদিকে সকল জীবেরই জীবন 
ধারণের জন্য খাদ্য প্রয়োজন কিন্তু সকল সময়ে বা সকল স্থানে যথেষ্ট খান্ত 
পাওয়া যায় না। খাদ্য ও আশ্রয়ের অভাবে বহু জীব অপরিণত অবস্থাতেই 
বিনষ্ট হয় এবং প্রজাতির সংখ্যা নির্দিষ্ট (Constant) থাকে 

3. জীবন-সংগ্রাম (Struggle for Existence) ¢ 
জীবের দ্রুত বংশবৃদ্ধির প্রবণতা এবং 


থাকার ফলে প্রতিটি জীবকেই জীবন ধারণের জন্য সংগ্রাম করিতে হয়। 


ইহাকেই জীবন সংগ্রাম বা আত্মরক্ষার জন্য সংগ্রাম বলা হয়। 
ডারউইন এই ‘জীবন সংগ্রাম? 


তাহার মতে একটি খাদক য 
মখন প্রাণভয়ে পলায়ন করি 


একদিকে প্রতিটি 
অন্যদিকে খান্ত ও আশ্রয়ের অভাব 


অবশ্যই 
শব্দটিকে অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেন। 


খন খাগ্তকে আক্রমণ করিতেছে, একটি প্রাণী 
তেছে আবার একটি গাছের নীচে বিভিন্ন বীজ 
হইতে অস্কুরোদগমের চেষ্টা 


হইতেছে_-ইহারা সবই জীবন সংগ্রামেরই 
বিভিন্ন কপ। জীবজগতে প্রধানত তিন প্রকারের জীবন সংগ্রাম দেখা 
যায়_ 


() অন্তঃ প্রজাতি সংগ্রাম (Intra Specific Struggle) $ 


খাদ্য ও 
বাসস্থানের জন্ত যখন একই প্রজাতির বিভিন্ন সস্তদের মধ্যে প্রতি 


ন্দিতা হয় 
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তখন তাহাকে অস্তঃপ্রজাতি সংগ্রাম বলে । ষথা-_কুকুরে-কুকুরে, বিড়ালে- 
বিডালে বা মানুষে-মানষে সংগ্রাম । আবার একটি বড গাছের নীচে প্রচুর 

ংখাক বীজ পড়ে কিন্তু তাহা হইতে অল্পসংখ্যক চারাগাছ বাহির হয় এবং 
মাত্র কয়েকটি শেষ পর্যন্ত গাছে পরিণত হয় । ইহার কারণ পর্যাপ্ত আলোক, 
বাতাস, খাদ্য, বাসস্থান প্রভৃতির জন্য ইহাদের মধ্যে তীব্র প্রতিদন্দিত! হয় 
যাহার ফলে অধিকাংশ বীজই পরিণতি লাভ করে না! 

(i) আন্তঃগ্রজাতি সংগ্রাম (Inter-5pecifie Struggle) 2 খাছ ও 
আশ্রয়ের জন্য যখন দুইটি বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে জীবন সংগ্রাম হয় তখন 
তাহাকে আস্তঃপ্রজাতি সংগ্রাম বলে। যথা__কুকুরে-বিড়ালে, বিড়ালে- 
ই'দুরে বা সাপে-নেউলে সংগ্রাম । জীবজগতে বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে থান্য- 
খাদক সম্পর্ক থাকার জন্য জীবন সংগ্রামের ভয়াবহ রূপটি ফুটিয়া ওঠে । 
যেমন পতঙ্গ ও ব্যাড, ব্যাঙ ও সাপ, হরিণ ও বাঘ প্রভৃতি। অবশ্য একটি 
বাঘের হরিণের পিছনে দৌঁড়ানো এবং হুরিণটির বাঘের ভয়ে দৌড়ানো 
দুটিই জীবনসংগ্রামের বিভিন্ন রূপ । 

(iii) পরিবেশগত সংগ্রাম (Environmental Struggle) £ পরিবেশ 
সর্বদ! জীবের অনুকুল থাকে ন!। প্রতিকূল পরিবেশ হইতে রক্ষা পাইবার 
জন্য জীবকে যে সংগ্রাম করিতে হয় তাহাকেই পরিবেশগত সংগ্রাম বলে । 
খরা-বন্তা, বড়-বৃষ্টি, শুদ্ধতা-আর্দ্র তা, উষ্ণতা-শৈত্য, ভূমিকম্প-অপ্লমৎপাত 
প্রভৃতি নান প্রকার প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা জীবের আহার, বাসস্থান অথবা 
জীবকেই ধ্বংস করিয়া ফেলে । সেই জন্ত জীবকে সব্দাই প্রতিকূল পরিবেশের 
বিরূদ্ধে সংগ্রাম করিতে হয়। উন্দাহ্রণন্বরূপ বল! যায় প্রতিকূল পরিবেশ 
হইতে রক্ষা, পাইবার জন্য বীজের উপরকার আবরণী সাধারণত কঠিন হয় 3 
আবার শীতপ্রধান দেশের স্তন্যপায়ীর দেহে অধিক লোম দেখা যায়! 

4. প্রকারণ (Variation5) এবং বংশগতি (Heredity) 2 পৃথিবীতে 
কোনো দুইটি জীব সম্পূর্ণভাবে একটি অপরের মত নয়। একই প্রজাতির 
জীবের মধ্যে, এমনকি একই পিতামাতার সন্তান-সস্ততির মধ্যে কিছু কিছু 
পার্থক্য দেখা যায়। জীবজগতে এই বৈচিত্রাকেই প্রকারণ ব| ভেদ 
(88902) বলা হয় 1 এই প্রকারণের ভিত্তিতেই বিভিন্ন জীবগোষ্ঠীর 
(Population) মধ্যে অধিকতর পার্থক্য দেখা যায় যাহার ফলে উপপ্রজাতি 


৭২ প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 


(Sub species) বা ডারউইন বণিত প্রারম্ভিক প্রজাতি (Incipient species) 
গঠিত হয়। ডারউইনের মতে জীবের পক্ষে অনুকুল প্রকারণগুলি বংশগতির 
মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়। অতএব যে সকল গ্রকারণ একটি 
সুমির উদ্ভিদে জলের বাষ্পমোচন হ্রাস করে তাহাই উহার পক্ষে অনুকুল 
প্রকীরণ এবং তাহাই বংশাণক্রমে সঞ্চারিত হয়। অন্যদিকে জীবের ক্ষতিকর 
প্রকীরণগুলি তাহাকে জীবন সংগ্রামে অনুপযুক্ত করিয়া তোলে ফলে তাহার 
অবলৃপ্তি ঘটে। 

5. যোগ্যতমের জয় (Survival of the fittest) 2 
দেহ পরিবেশের সহিত অধিক সামগ্রস্ত 
সংগ্রামে সাফল্য লাভ করে। 


যে সকল জীবের . 
পর্ণ (অভিযোজিত ) তাহারাই জীবন 
পরিবেশের পরিবর্তনে ইহারা অধিক দক্ষতার 
পরিচয় দেয়। এই সকল অন্থকহুল পরিবর্তনযুক্ত উদ্ভিদ বা প্রাণী যৌন 
পরিণতি লাভ করে এবং বংশ পরম্পরায় প্রকারণগুলি সঞ্চারিত হওয়ায় 
জীবন-সংগ্রামে উহারাই জয়ী হয়। হার্বাট স্পেনসার (Herbert Spencer) 
ইহাকেই ‘যোগ্যতমের জয়’ (Survival of the fittest) বলিয়াছেন, এবং 
ডারউইন বলিয়াছেন প্রাকৃতিক নির্বাচন’ (Natural selection) I 
ডারউইনের মতে জীবন সংগ্রামে কে যোগ্যতম তাছা প্রকৃতি নির্বাচন করে 
এবং অন্যের! ক্রমশ অবনৃপ্ধ হয়। প্রকৃতপক্ষে জীবন সংগ্রামে যাহারা জয়ী 
হইতে পারে না, তাহারা যৌন পরিণতি লাভ করিবার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে 
এবং ধীরে ধীরে অবনুপ্ত হয়। এইভাবে পরিবেশের পরিবর্তনের সহিত 
সামন্ত রাখিয়া জীবদেহে পরিবর্তন হয় এবং নৃতন প্রজাতির উদ্ভব হয় । 


ডারউইন তাহার প্রাকৃতিক নির্বাচনের ভাবার্থ ব্যাখ্যা করিবার জ্রন্ত 
জীবজগতে বিভিন্ন নির্বাচন পদ্ধতির উল্লেখ করেন, যধা_ফৌঁন নির্বাচন, 
কৃত্রিম নির্বাচন ও অন্ুক্কৃতি le 


করে এবং (৮) গৌণ যৌন লক্ষণ-_যাহা 
দ চিহ্নিত করে। প্রাণীজগতে অধিকাংশ 


ৰণ করিবার জন্য পুরুষ প্রাণীর দেহে বিশেষ 
ময়ূর ও মোরগ )। 
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(ii) কৃত্রিম নির্বাচন (Artificial 551506102) 2 মান্থষ বিভিন্ন 
বৈশিষ্টযযুক্ত উদ্ভিদ বা প্রাণীর মধ্যে কুত্রিমভাবে প্রজনন ঘটাইয়া অধিকতর. 
গুণসম্পন্ন উদ্ভিদ বা প্রাণী স্থট্টি করে, ইহাকেই কৃত্রিম নির্বাচন বলে। কৃত্রিম 
নির্বাচন হইতেই ডারউইনের মনে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ধারণার উদয় হয়। 

(1) অভিযোজন ও অনুকৃতি (Adaptation and mimicry) 8 
ডারউইনের মতে যে সকল জীব পরিবেশের সহিত সামন্তস্ত রাখিতে পারে বা 
সঠিকভাবে অভিযোজিত হইতে পারে, তাহারাই জীবন সংগ্রামে জয়ী হয়। 
বস্তুতঃ এইরূপ অভিযোজন প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফল । কখনো! কখনো একটি 
জীবের বর্ণে, আকারে অথবা আচরণে অন্য একটি জীবের বা নিজৰ পদার্থের 
সাদৃগ্ঠ দেখা যায়। জীবের এইরূপ আচরণকে বা সাদৃহ্তকে অন্থকৃতি বা 
মিমিক্তি বলে। পত্রারুতি পতদ্, কাঠি পতদ, মৃতপত্র প্রজাপতি প্রভৃতি বহু 
প্রাণীর মধ্যে এই অন্গরুতি দেখা যায়। ডারউইনের মতে অনুক্কতি জীবন 
সংগ্রামে জয়ী হইবার একটি কৌশলমাত্র এবং ইহ! প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলেই 
সম্ভব । ঞ 

জিরাফের উৎপত্তির ব্যাখ্য। £ ডারউইন বর্তমান লম্বা গলা জিরাফের 
উৎপত্তি নিয়লিখিতভাবে ব্যাখ্যা করেন। তাহার মতে গিরাফের পূর্বপুরুষের 
গলা ল্ব। ছিল না তবে প্রকারণের ধারা অনুসারে কয়েকটি জিরাফের গলা 
লধ্বা ছিল । উহারা যখন গাছের পাত৷ ভক্ষণ করিবার জন্য নিজেদের মধ্যে 
গ্রতিদন্থিতা করিত তখন লম্বা গলার জিরাফগুলি অধিক সুবিধা লাভ করিত। 
জিরাফের লম্বা গলার প্রকারণটি অনুকূল প্রকারণ হওয়ায় উহ! যৌন পরিণতি 
লাভ করিয়া বংশ পরম্পরায় সঞ্চারিত হইল। অন্যদিকে ক্ষুদ্র গলার 
জিরাফেরা যৌন পরিণতি লাভ করিতে ন! পারিয়। ধীরে ধীরে অবলৃপ্ত হইয়া 
গেল। পরিশেষে কেবল লম্বা .গলাযুক্ত জিরাফই বাস করিতে লাগিল। 
ডারউইন-এর মতে প্ররুতি এই লঙ্বাগলা জিরাফকে নির্বাচন করিয়াছে এবং 
ইহা প্রাকৃতিক নির্বাচনের উদাহরণ । 


ডারউইন-বাদের সারাংশ (Summary of Darwinism) 
জুলিয়ান হান্মলে (॥li৪n Huxley) কয়েকটি প্রাকৃতিক ঘটনা ও তাহা 
হইতে সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ডারউইনের মতবাদের সারাংশ উল্লেখ 
করেন। 


৭৪ প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 


ঘটনা (Fact) সিদ্ধান্ত (Deductions) 


(1) অত্যধিক জন্মছার ] জীন 
(2) সীমিত আহার ও বাসস্থান 

(3) জীবন সংগ্রাম } যোগ্যতমের জয় বা 
(4) প্রকারণ ও বংশগতি প্রাকৃতিক নির্বাচন 


(5) যোগ্যতমের জয় 
তির উদ্ভ 
(6) পরিবেশের পরিবর্তন } 5090 


ডারউইনের মতবাদের সমালোচনা (Criticism of Darwin’s 
Theory) £ ডারউনের প্রাক্কৃতিক নির্বাচনবাদ তাহার সুদীর্ঘ পাচ বৎসরের 
ভ্রমণের অভিজ্ঞতা, অসংখ্য উদ্ভিদ ও প্রাণী সংগ্রহ, তাহাদের পর্ধবেক্ষণ এবং 
সর্বোপরি তাহার বহু বর্ষব্যাপী দার্শনিক চিন্তাধারার ফল। বর্তমানে জৈব 
অভিব্যক্তি সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা তাহার চন! ডারউইনই করেন। 
তাহার প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদ তৎকালীন বিজ্ঞনীমহলে সাড়া জাগাইলেও 
পরবর্তাকালে ইহার কয়েকটি ত্রুটি ধর! পড়ে, যথা-_ 


(1) ডারউইন ক্ষুত্র এবং অস্থায়ী প্রকারণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করিয়াছিলেন কিন্তু নুতন প্রজাতির উদ্ভবে ইহার ভূমিকা সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ 
পোষণ করেন। 


(2) ডারউইন প্রকারণকে প্রঞ্জাতি উদ্ভবের প্রধান কারণ বলিয়া মনে 
করিতেন কিন্ত গ্রকারণের উৎপত্তি কিভাবে 


নাই। 


ও) লামার্কের মত ডারউইনও প্রথমদিকে অজিত বৈশিষ্ট্যের বংশাহুক্রমণ 
সম্বন্ধে বিশ্বাসী ছিলেন । 


(4) ডারউইন অজিত বৈশিষ্ট্যের বংশ 
করেন যাঁহাকে প্যানজেনেসি 


হয় তাহা তিনি ব্যাখ্যা করেন 


ঙ্ছক্রমণ সম্বন্ধে একটি তত্ব উত্থাপন 


স তত্ব বলা হয়। পরে ইহা ভ্রান্ত প্রমাণিত 
হুইয়াছে। 

ডারউইনের প্যানজেলেসিস তত্ব (Pangenesis hypothesis) 8 
ডারউইন মনে করিতেন যে জীবের দে 


হকোব ($০m৭tie ০811) যখন বিভাজিত 
হয় তধন তাহার ভিতর হইতে একপ্রকার সুস্ম কণা বা গেমিউল (00501) 
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বাহির হইয়া আসে |. এই গেমিউলগুলি একত্রিত হইয়া জননকোষে (৩ম 
০91) প্রবেশ করে। জনন কোষের ভিতরে এই গেমিউলগুলির মধ্যে 
গ্রতিদন্থিতা হয় এবং ইহারা পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়। অনুকূল 
পরিবেশে এই গেমিউল হইতে বৈশিষ্ট্যগুলি বিকাশ লাভ করে । 

ডারউইনের প্যানজেনেপিস তত্ব পরবর্তীকালে ওয়েসম্যানের জার্মপ্লাজম 
তত্ব দ্বার! স্থানচ্যুত হয় । 

ওয়েসম্যানের জার্মপ্লীজম তত্ব (Germplasm (76০75) ডারউইনের 
মতবাদের প্রধান দুর্বলতা ছিল এই যে উহা প্রকারণকে প্রজাতির উদ্ভবের 
কারণ মনে করিত। কিন্তু গ্রকারণের উদ্ভবের কারণ কি তাহা জানা ছিল না । 
ডারউইনের প্যানজেনেসিস তত্বের ভিত্তিও সুদৃঢ় ছিল না।_ এই সমস্তার 
সমাধানের জন্য অগাস্ট ওয়েসম্যান (August Weismann, 1834--1914) 
তাহার জার্মপ্নাজম তত্ব প্রকাশ করেন। তাহার মতে জীবের বংশগত 
গুণাবলীর উপাদানগুলি জননকোষে বা জার্মপ্লাজমে থাকে। ইহাই 
বংশগতির একক এবং জীবের প্রকারণের উদ্ভবের কারণ। অতএব জীবের 
দেহকোব বা সোমাটোপ্রাজম বংশগতিতে কোনো ভূমিকাই গ্রহণ করে না। 
কোনো জীবের জীবনকালে তাহার 'সোমাটোপ্রাজমে যে পরিবর্তন হয় 
তাহা জার্মপ্লীজমে প্রবেশ করে না এবং পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হয় না। 


নব ভারউইনবাদ বা নিও ডারউইনিজম (Neo-Darwinism) ৪ 
ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদ সহজবোধ্য, যুক্তি নির্ভর ও তথ্য নির্ভর 
হওয়ার জন্য সহজেই স্বীকৃতি লাভ করিক্াছিল। কিন্তু সেই সময় কোষততব, 
বংশগতি প্রভৃতি বিষয়ে অজ্ঞানতার জন্য প্রকারণ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা 
যায় নাই। বিগত শতাধিক বৎসরে জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ 
করিয়া কোষতত্ব ও জিনতত্ব সম্বন্ধে বহু নৃতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে । এই 
সকল নূতন তথ্যের ভিত্তিতে ডারউইনের সমর্থকগণ তাহার প্রাক্কৃতিক - 
নির্বাচনবাদের যে পুনমূল্যায়ন করিয়াছেন তাহাকেই নব-ডারউইনবাদ বা 
নিওডারউইনিজম বলা হয়। বর্তমানকালের কয়েকজন বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী 
যধা__মুলার, রাইট, গোল্ডন্মিধ, ওয়াডিউন, ডবজানক্থ প্রভৃতি নব ডারউইন- 
বাদের সমর্থক | নব ডারউইনবাদ হইতেই অভিব্যক্তির আধুনিক সংশ্লেষবাদ 
(Modern Synthetic theory of Evolution)-এর উদ্ভব হইয়াছে । 


৬ প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 


ডি ভ্রিসের মিউটেশন তত্ব (Mutation theory of De Vries) ই 
হল্যাণ্ডের উদ্ভিদ বিজ্ঞানী হিউগে। ডি ভ্রিস (Hugo De Vries, 1848- 
1935) হৈব অভিব্যক্তির কারণ হিসাবে 1901 গ্রষ্টাব্দে যে মতবাদ প্রকাশ 
করেন তাহাকে পরিব্যক্তিবাদ বা মিউটেশন তত্ব বলা হয়। ডি.ভ্রিস 
সন্ধ্যামনি (Evening primrose) বা “ইনোথের! লামারিয়ান৷' (Oeno- 
thera lamarckiana) নামক উদ্ভিদের প্রজনন পরীক্ষা করিবার সময় কয়েকটি 


চিত্র 20: ডি ভ্রিল। 
উদ্ভিদের মধ্যে আকম্মিক ও বিরাট 
আকস্মিক হইলেও স্থায়ী এবং বং 
যুক্ত উদ্ভিদগুলির নাম দেন 


পরিবর্তন লক্ষ্য করেন। এই পরিবর্তনগুলি 
শাহ্ক্রমিক। তিনি এই সকল স্বত্ত্ বৈশিষ্ট্য- 
মিউটেন্ট (Mutant)। যে পদ্ধতিতে এই 
মিউটেন্টের উদ্ভব হয় তাহাকে বলে পরিব্যক্তি বা মিউটেশন (Mutation)। 


ডি ভ্রিসের মতে এই মিউটেশনের ফলেই জীবদেহে আকস্মিক পরিবর্তন হয় 
এবং স্তন প্রজাতির উদ্ভব হয়। 


ডি ভ্রিসের পরীক্ষায় ইনোথেরা লামাকিয়ানা হইতে বহু প্রারম্ভিক 
গরজগাতির উদ্ভব হয়, যথা 

(0) ইলনোথের। লিভিফোলিয়া 
অস্থণ পাতাযুক্ত। 


(Oenothera leavifolia) $ ইহা 
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(i) ইনোথেরা ব্রেভিস্টাইলিস (Oenothera brevistylis) $ খর্ব 
গর্ভদগুযুক্ত । . 

(7) ইনোথের। ন্তযান্সেল! (Oenothera nannela) 2 খর্বারুতি কাণ্ড । 

(৮) ইনোথের। জাইগীস (0enothera 87285) £ বৃহদীকৃতি কাণ্ড। 

(৬) ইনোথেরা কুত্রিনাভিস (Oenothera rubrinervis) ই লাল 
শিরাযুক। ডি ভ্রিদ উপরোক্ত উত্ভিদগুলিতে স্বপ্রজনন ঘটাইয়া দেখেন যে 
এই পরিবর্তনগুলি স্থায়ী এবং বংশানুক্ৰমিক । তিনি ইহাদের স্তন প্রঙ্গাতি 
বলিয়া মনে করেন। 

ডি-ভ্রি ডারউনের সমালোচনা করিয়। বলেন যে সাধারণ ভেদ বা 
প্রকারণ ($৪112007)-এর ফলে নৃতন প্রজাতি স্থষ্টি হইতে পারে না। তাহার 
মতে একমাত্র মিউটেশনই নুতন প্রজাতির স্ষ্ট এবং জৈব অভিব্যক্তির জন্ত 
দায়ী । মিউটেশনের ফলে জীবদেহে যে আকস্মিক ও বিরাট পরিবর্তন দেখা 
যায় তাহা স্থায়ী এবং বংশানুক্রমিক হইবার ফলে একটি প্রজাতি হইতে . 
অকস্মাৎ অপর একটি প্রজাতির স্থষ্টি হয়। প্রাকৃতিক পরিবেশ এই নৃতন 
প্রজাতি বা মিউটেণ্টের অনুকূল হইলে তাহার বংশবৃদ্ধি হয় কিন্তু পরিবেশ 
মিউটেণ্টের প্রতিকূল হইলে তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এইভাবে পরিবেশের 
আকস্মিক পরিবর্তনেও মিউটেন্টের লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা! থাকে । 

ডি ভ্রিসের মিউটেশন তত্ব বর্তমান ভীববিজ্ঞানীগশ সমর্থন করেন না কারণ 
তিনি যে সকল উদ্ভিদের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন সেগুলি শুদ্ধ (Pure) 
ছিল না। অতএব তাহার পরীক্ষাল ফলও প্রকৃত মিউটশনের ফল নয়। 
তবে মিউটেশন বা পরিব্যক্তিকে জীবের ক্রমবিকাশের অন্যতম কারণ মনে 
করা হয়। 

পরিব্যক্তি বা মিউটেশন কিভাবে সংঘটিত হয় সে সম্বন্ধেও ডি ভ্রিসের 
বিশেষ ধারণা ছিল না। এখন অবশ্য জীববিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতির সহিত 
বিভিন্ন প্রকারের মিউটেশনের কথা জানা গিয়াছে, যথা 

(1) জিন মিউটেশন (Gene Mutation) 

(9) ক্রোমোজোমীয় মিউটেশন (Chromosomal Mutation) 

(3) কৃত্রিম বা আবিষ্ট মিউটেশন (Induced Mutation) 

বর্তমানে জীবদেহের উপর এক্সরে (X-Ray), গামা রে (Gama Ray), 


৭৮ 


প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 


ডিডিট (DD]) প্রভৃতি প্রয়োগ করিয়া মিউটেশন ঘটানো হয়। ইহাকে 
কৃত্রিম (88৭41) বা আবিষ্ট মিউটেশন (Induced Mutation) বলে | 
বিজ্ঞানী মুলার (151187) 1927 খৃষ্টাব্দে পরীক্ষাগারে ডুসোফিলার 
(Drosophila) উপর এক্সরে প্রয়োগ করিয়| বহু নৃতন বৈশিষ্ট্যের স্ব 
করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে প্রাকৃতিক প্রজাতিগুলির মধ্যেও ও ধরনের 
বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। ইহ! হইতে বিজ্ঞানীগণ অনুমান করেন যে 
প্রক্কৃতিতেও মিউটেশন সংঘটিত হয়। 

নব-ডারউইনবাদ ও সংশ্লেষবাদ (Neo-Darwinism and Synthetic 
theory of Evolution) 3 নব-ডারউইনবাদ এবং অভিব্যক্তির সংশ্লেষবাদ 
এই দুইটি শব্দ লইয়া অনেকের মতভেদ আছে। অনেক বিজ্ঞানী মনে 
করেন নব-ডারউইনবাদই অভিব্যক্তির সংশ্লেষ-বাছ (Synthetic theory) 
হিসাবে পরিচিত। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে নব-ডারউইনবাদ এবং সংশ্লেষবাদ এই 
দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক মতবাদ । বিজ্ঞানী পিম্পসন (9101591) তাহার অভি- 
ব্যক্তির অর্থ (The Meaning of Evolution) পুস্তকটিতে ইহা লইয়া 
বিশদভাবে আলোচনা করিরাছে। তাহার মতে নব-ডারউইনবাদ প্ররুতপক্ষে 
ওয়েসম্যান (Weisman) ও তাহার শিষ্যদের মতবাদ । ওয়েসম্যান এবং 
-তাহার শিষ্যের| নব-ডারউইনবাদ প্রবর্তন করিতে গিয়া ডারউইনবাদকেই 
পরিবর্তিত করেন। যাহার ফলে পপ্রান্কৃতিক নির্বাচন” অংশটি ব্যতীত 
ডারউইনবাদের অন্যান্ত অংশগুলি যথেষ্ট পরিবর্তিত হয়। ডারউইন মনে 
করিতেন একমাত্র প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলেই অভিযোজন (Adaptation) 
বা জীবের পরিবেশের সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইবার ক্ষমতার উদ্ভব হয়। 
কিন্তু নব-ডারউইনবাদের প্রবক্তারা মনে, করিতেন অভিযোজনের বহু কারণ 
থাকিতে পারে এবং প্রারুতিক নির্বাচন তাহাদের মধ্যে একটি। নব 
ভারউইনবাদ-এর প্রবক্তাগণ পরিব্যক্তি বা মিউটেশনকেও বিশেষ গুরুত্ব দেন 
নাই। ইহার ফলে নব ডারউইনবাদ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। ডারউইনের 
সময় কোষ ও জিন সম্বন্ধে অজ্ঞতার ফলে প্রাক্কীতিক নির্বাচনবাদের যে অংশ- 
গুলি দুৰ্বল ছিল ভাহাকেই বর্তমান কোষতত্ব ও জিনতত্বের ভিত্তিতে পরিবতিত 


করিয়া সংগ্লেষবাদের হৃষ্ট করা হইয়াছে । অতএব সংশ্রেযবাদকে নব 
ডারউইন বাদের পত্থিবততিত রূপ শা বলিয়া প্রকৃত ডারউইনবাদ-এর পরিবর্তিত 
রূপ মনে করাই বাঞ্ছনীয় । 


জৈব অভিব্যক্তিবাদ ৭৯ 


অভ্তিব্যক্তির সংশ্লেষবাদ (Synthetic Theory of evolution) ৪ 

জৈব অভিব্যক্তির পদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের বর্তমান ধারণা প্রধানতঃ 
কোষতত্ব (০y০!০৪y) এবং জিন তত্বের (9০066105) উপর নির্ভরশীল । 
কোষ এবং জিন সম্বন্ধে উন্নত জ্ঞানের ভিত্তিতে ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন- 
বাদকে মিশ্রিত করিয়| সংশ্লেষবাদ গঠিত হইয়াছে । ডবজানস্কি (D০৮- 
ZAnsky), ফিশার (191৩7), হলডেন (Haldane), রাইট (Wright), 
মেয়ার (25৩), স্টেবিন্স (3:০)189) প্রভৃতি আধুনিক বিজ্ঞানীরা এই 
সংশ্লেষবাদ-এর সমর্থক । ) 

আধুনিক সংশ্লেষবাদ বা মিশ্রতব জৈব অভিব্যক্তিকে আধুনিক জিনতত্বের 
উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । এই তন্টিকে নিম্ললিখিতভাবে সংক্ষেপিত: করা 
যায়। 

1. জৈব অভিব্যক্তির পদ্ধতিটির প্রাথমিক একককে জীবগো্ঠী বা 
পপুলেশন (Population) বলে । 

2. পপুলেশন-এর জিনগত গঠনের পরিবর্তনে ক্ষুদ্র অভিব্যক্তি বা 
মাইক্রো ইভলাশন (Micro evolution)-এর প্রাথমিক দশার স্থাষ্টি হয় । 

3. গোষ্ঠীর জিনগত পরিবর্তন বা মাইক্রোইভল্যুখন সাধারণতঃ প্রজাতির 
নির্বাচনের ক্ষমতা এবং অবস্থানের উপর নির্ভরশীল । গোষ্ঠীর বিস্তার এবং 
প্রজাতির স্বতগ্ত্রীকরণ (139180100) অভিব্যক্তিতে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। 

4. প্রধানতঃ নির্বাচনের দিক ও গোষ্ঠীর যথেচ্ছ পরিবর্তনের মধ্য দিয়! 
মাইক্রো ইভন্যুশনের দিক নিনীত হয়। 

গৌল্ডন্মিথ (Gold5॥midt, 1941) মনে করেন, বৃহৎ অভিব্যক্তি 
(Macro-evolution) এবং ক্ষুদ্র অভিব্যক্তি (Micro-evolution)-এর মধ্যে 
পার্থক্য আছে। তাহার মতে মাইক্রোভল্যুশনের ফলে নুতন প্রজাতির উদ্ভব 
হুওয়। সম্ভব নয়। এইরূপ অভিব্যক্তির ফলে প্রজাতির মধ্যে -জিন-পরিব্যক্তি 
(Gene-mutation) ও জিনের পুনঃসংযোগ পদ্ধতিতে উপজাতি (5u৮- 
3250195) এবং অন্ঠান্য প্রকারণের উদ্ভব হয়। তাহার মতে নৃতন প্রজাতির 
স্য্ হয় পিস্টেমিক মিউটেশন (Systemic mutation) পদ্ধতিতে । এই 
পদ্ধতিতে একটি বা দুইটি ধাপে নুতন প্রজাতির সৃষ্টি হয় এবং উহা! গ্রারুতিক 
নির্বাচনের সন্থুখীন হয়। 


৮০ 


প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন: 


অভিব্যক্তির পদ্ধতি (Mechanism of Evolution) 3 জৈব অভিব্যক্তি 
যে একটি নিশ্চিত ঘটনা ও বৈজ্ঞানিক সত্য তাহা লইয়া বিজ্ঞানীমহলে এখন 
আর কোনে! মতভেদ নাই । জৈব অভিব্যক্তি সম্বন্ধে পূর্বে নানা মতবাদ 
থাকিলেও এখন অধিকাংশ বিজ্ঞানী আধুনিক সংশ্লেষবাদ (Modern 
Synthetic Theory)-কেই জমর্থন করেন। বর্তমানকাঁলে কোষতন্ব 
(Cytology), বংশগতি বিজ্ঞান বা জিনতত্ব (97009), পরিসংখ্যানতত্ব 
(5atistics) প্রভৃতির সাহায্যে অভিব্যক্তির ব্যাখ্যা করা হয় । এখানে অভি- 
ব্যক্তির পদ্ধতির প্রধান উপাদানগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর! 
হইল । 

1. প্রকারণ ও বংশগতি (Variation and heredity) ৪ ডারউইন: 
জীবের মধ্যে প্রকারণ ও বংশগতি পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন কিন্ত তিনি উহ! 
কিরূপে হয় তাহা ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। জিনতন্বের উদ্ভাবক মেগ্ডেল 
(Mendel, 1866) মটর গাছের উপর পরীক্ষা করিয়া বংশগতির দুইটি স্থত্র 
উল্লেখ করেন এবং জিন সম্বন্ধে ধারণা পোষণ করেন। কিন্তু যৌন-জননকালে 
গ্যামেটের মধ্যে কিভাবে ক্রোমোজোমের হ্াসকরণ হয় তখন তাহা অজ্ঞাত 
ছিল। পরবর্তাঁকালে মিয়োপিস (১1519519) কোষ বিভাজন পদ্ধতিতে 
সনন কোষ বা গ্যামেট কিভাবে স্বষ্টি হয় তাহ! জানা যায়। মিয়োসিস কোষ 
বিভাজনের সময় কেবল জননকোষে ক্রোমোজোম সংখ্যারই হ্রাস হয়না বরং 
মাহকোষের সমসংস্থ ক্রোমোজোমগুলির মধ্যে খণ্ডক বিনিময় বা ক্রসিং 
ওভার (০:০55108 0৮০০) হইবার ফলে জিনের নৃতন বিহ্যাস ঘটে এবং 
কোবগুলির মধ্যে পার্থক্য দেখা! যাক্স। 
হইয়া জাইগোট (৪০৫০) গঠন করে তখন তাহাদের মধ্যেও নৃতন বৈশিষ্ট্য 


দেখা দেয়। এইভাবে মিয়োসিসের সময় ক্রোমোজোমের ক্রসিং ওভারের 
কলে প্রকারণের আবির্ভাব ঘটে । অতএব ক্রোমোজোমের ক্রসিং ওভার এবং 
জিনের পুনঃ সংযোগ জৈব অভিব্যক্তির সহায়ক । 

* 2. জিন মিউটেশন (Gene-mutation) ই 


হিউগো ডি ভ্রিস সর্ব- 
প্রথম মিউটেশন তত্বটি প্রকাশ করিলেও এখন আর সেটিকে বিশেষ গুরুত্ব 


দেওয়া হয় না। বর্তমানে মিউটেশন বলিতে জিন মিউটেশনই বুঝায় । 


জিন বা DNA অপুর রাসায়নিক পরিবর্তন জীবের বৈশিষ্টোর পরিবর্তন 
ঘটায়। জিনের এই পরিবর্তনকেই জিন মিউটেশন বলে । 


জনন 
এই জননকোবগুলি যখন মিলিত 


জৈব অভিব্যক্তিবাদ ৮১ 


দুইটি বিপরীত ধর্মী জিনকে আ্যালীল বা আযালিলোমর (41151012050) 
বলা হয়। একই জিনের একাধিক অ্যালীল থাকিতে পারে, ইহাদের 
মান্টিপল 'আযালীল (Multiple allele) বলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় 
ডরসোফিলা (03959217112) নামক এক প্রকার মাছির সাদা চোখের জিনের 
অন্ততঃ 14টি আলিল আছে। কোনে! কোনো উদ্ভিদের ক্ষেত্রে আ্যালিলের 
সংখ্যা 200 পর্যন্ত হইতে পারে । জিন মিউটেশনের ফলেই একটি স্বাভাবিক 
জিন হইতে তাহার বিভিন্ন মিউট্যান্ট (Mutant) এর উত্তব হয়। বিভিন্ন 
পদ্ধতিতে গবেষণাগারে যেমন বহু মিউট্যানট স্থষ্টি করা যায় আবার প্রক্কতিতেও 
প্রচুর সংখ্যক মিউট্যাণ্ট দেখা যায়। তবে অধিকাংশ মিউটেপনের ফলই 
মারাত্মক যাহার ফলে সকল মিউট্যান্টগুলি প্রাকৃতিক নির্বাচনে নির্বাচিত 
হয় না। 


এইচ, জে, মুলার (ঘ. J. Muller, 1927) গবেষণার সাহায্যে প্রদর্শন 
করেন যে ড্রসোসিলার গোনাডে (শুক্রাশয়ে অথবা ডিম্বাশয়ে ) এক্স-রে 
(-785) প্রয়োগ করিলে যে মিউটেশন হয় তাহা স্বাভাবিক অপেক্ষা কয়েক 
শত গুণ বেশী। বর্তমানে এক্স-রশ্মি ব্যতীত গামা রশ্মি (Gamma-ray), 
অতিবেগুনী-রশ্মি (01181019619), বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য (Chemical 
substances) প্রভৃতির সাহায্যে মিউটেশন ঘটান যায় সেইজন্য এই সকল 
বস্তুকে মিউটাজেনস (Mutagen5) বলে। 


3. পরিব্যক্তি ও প্রাকৃতিক নির্বাচন (Mutation and Natural 
selection) 2 বিভিন্ন প্রকারের মিউটেশন পর্যবেক্ষণ করিয়া বিজ্ঞানীগণ 
সিদ্ধান্ত করেন যে প্রকৃতিতে মিউটেশন স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদ্ভব হয় এবং পরিবেশ 
উহার দিক নির্দেশ করে ন!। পরিবেশ মিউটেশনের হার প্রভাবিত করিতে 
পারে কিন্ত কোন্‌ জীবে কোন্‌ মিউটশনের উদ্ভব হইবে পরিবেশ তাহা 
নির্ধারণ করিয়া! দেয় না। একটি মিউট্যাণ্ট জিন কয়েক প্রজন্ম ধরিয়া একই 
প্রজাতিতে সঞ্চারিত হইতে থাকে, অঙ্ুকুল পরিবেশে ওঁ বৈশিষ্ট্যটিকে প্রকৃতি 
নির্বাচন করিতে পারে আবার প্রতিকূল পরিবেশে এ মিউট্যাণ্ট জিনটি 
পরিবন্তিত হইয়া স্বাভাঁবিক অবস্থায় আসিতে পারে । প্রাকৃতিক নির্বাচন 
কাহাকেও বিশেষ পক্ষপাতিত্ব করেনা এবং যে সকল প্রজাতি পরিবেশের সহিত 
অভিযোজিত হইবার ক্ষমত৷ রাখে কেবল তাহারাই প্রতিযোগিতায় সাফল্য- 

প্রা. ৬ 


৮২ প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 


লাভ করে। প্রাকৃতিক পরিবেশে যে কোনো গোষ্ঠীর অধিকাংশ জীবই 
স্বাভাবিক জিন বহন করে এবং কম সংখ্যক জীবে পরিব্যক্ত বা মিউট্যাণ্ট 
জিন থাকে। পরিবেশের পরিবর্তন ঘটিলে এই সকল মিউট্যাণ্টগুলি যদি 
নূতন পরিবেশে অভিৰোজিত হয় তাহা হইলে তাহারাই বাচিয়া থাকে, 
অন্যেরা ধীরে ধীরে অবলৃগ্ধ হয় ।* প্রাকৃতিক নির্বাচন একটি স্জনশীল বল 
যাহা অতিব্যক্তির পথ নির্দেশক উপাদান (3010105 19০6০) হিসাবে কাজ 
করে। অন্যদিকে পরিব্যক্তি বা মিউটেশন এবং প্রকারণ উহার উৎস বা 
কীচামাল (Raw material) সরবরাহ করে। এইভাবে পরিব্যক্তি ও 
প্রাকৃতিক নির্বাচনের সমন্বয়ে নৃতন প্রজাতির স্থষ্টি হয় এবং জীবের ক্রমবিকাশ 
ঘটে। 

4. স্বতন্রীকরণ ব। বিচ্ছিম্মকরণ (5০16199) 3 ডবজানক্ষি (79০৮- 
Zhansky) তাহার “জেনেটিক আগ দি অরিজিন অফ স্পিসিজ (Genetics 
and the Origin of Species) নামক পুস্তকে উদ্ভিদ ও প্রাণীর ম্বতন্্রীকরণ 
বা বিচ্ছিননকরণ (15০191107) কে প্রজাতির উদ্ভবের প্রধান কারণরূপে উল্লেখ 
করেন। তাহার মতে একই প্রজাতির বিভিন্ন উপজাতি এবং নিকট সম্পর্কায় 
প্রজাতি যে পদ্ধতিতে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হুইয়! নুতন প্রজাতি গঠনে 
সাহায্য করে তাহাকে বিচ্ছিন্নকরণ পদ্ধতি ([solating mechanism) বলে । 


মেয়ার (81957, 1948) এই পদ্ধতিকে নিগ্নলিখিত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত 
করেন। 


€) ব্যাপক বিস্বৃতির সীমাবদ্ধতা (Restriction of random 
015257581) ৪ বিভিন্ন প্রকার ভৌগোলিক বাধ! থাকায় উপযুক্ত সঙ্গীর! 
পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে পারে ন1। পর্বত, মরুভূমি, জলাশয় প্রভৃতি 
প্রার্কতিক উপাদানগুলি প্রাণীর ব্যাপক বিস্তৃতিকে বাধাদান করে । 

(i) ব্যাপক মিলনের সীমাবদ্ধত। (Restriction of random 
ating) $ উপযুক্ত সঙ্গী থাকিলেও বিভিন্ন কারণে যৌন মিলন সম্ভব হয় 
ন|। ভিন্ন ভিন্ন বাসস্থান নির্বাচন, স্ত্রী-পুরুষের মিলনকাল ভিন্ন খতুতে 


এয বি ক 
* ডডমন-এর মতে যে সকল জীব নুতন পরিবেশে অভিযোজিত হইতে পারে না. তাহাদের 


সার হার বেণী হয় এবং প্রজনন হারও কিয়া যায়। এইভাবে তাহারা ধীরে ধীরে পরিবেশ 
হইতে অবলুপ্ত হইয়া যার । 


জৈব অভিব্যক্তিবাদ ৮৩ 
হওয়া, বিভিন্ন প্রজাতির স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে আকর্ষণের অভাব, দৈহিক 
অসামগ্রস্ত প্রভৃতি নানা কারণে ব্যাপক মিলন সম্ভব হয় না। yd 

(7) গর্ভাধানের স্বল্প সম্ভীবন। (Reduction of fertility) 5 ইহার 
ফলে স্ত্রী ও পুরুষ প্রাণীর মধ্যে যৌনমিলন ঘটিলেও গর্ভাধান ঘটেনা অথবা 
পরবর্তী প্রজন্মের বিকাশ হয় না। সাধারণতঃ এই ধরণের জঙ্কর মিলনে 
উৎপত্ন জাইগোটগুলির মৃত্যুর হার অধিক হয় এবং সঙ্কর জীবের জননকোষ 
সৃষ্টির ক্ষমতা কম থাকে বলিয়! বিচ্ছিন্নকরণ সম্ভব হয়। 

(৮) ক্রোমোজোমীয় গুনবিষ্ঠান (Chromosomal rearrange- 
ment) বর্তমানে ক্রোমোজোমের পুনহিন্যামকেও বিচ্ছিন্নকরণের অন্যতম 
কারণ মনে করা হয়। ইহার ফলে ইহারা মূল প্রজাতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া 
নুতন প্রজাতি গঠন করিতে পারে 


অভিব7ক্তির আধুনিক ধারণ (Modern concept of Evolution): 

বিজ্ঞানী স্টেবিন্স (505১175) 1974 খ্রীষ্টাব্দে জৈব অভিবাজির পর... 
পাঁচটি মূল শর্তের উল্লেখ করেন । এই শর্তগুলি যথাক্রমে 

(i) জিন-মিউটেশন (Gene mutation) | 

(0) ক্রোমোজোমের সংখ্যাগত এবং প্রকৃতিগত পরিবর্তন (Change 
in the number and nature of chromosomes) | 

(0) জিন ঘটিত পুনঃসংযুক্তি (Gene-recombinations) 

(iV) জনন ঘটিত স্বাতন্ত (Reproductive Isolation) | 

(৮) প্রারুতিক নির্বাচন (Natural Selection) | 


স্টেবিন্সের মতে উপরোক্ত শর্তগুলির মধ্যে প্রথম তিনটি প্রকারণ 
(variation)-এর স্ষ্টিতে প্রধান ভূমিকা পালন করে এবং শেষের হুইটি 
অভিব্যক্তি পদ্ধতির নির্দেশক (01০) হিসাবে কাজ করে। 

জৈব অভিব্যক্তিতে উপরোক্ত শর্তগুলির মধ্যে কোনুষ্ট কি ভূমিকা, পালন 
করে তাহা ব্যাখ্যা করিবার জন্য স্টেবিন্ন একটি সহজ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন 
করেন। তিনি সমগ্র অভিব্যক্তিতে জীবপ্রবাহকে একটি চলমান মোহ 
গাড়ীর সহিত তুলনা করেন এবং উহার বিভিন্ন অংশকে জৈব অভিব্যন্তিন্ব 
বিভিন্ন উপাদানের সহিত তুলনা! করেন । তুলনাটি এইরূপ 


রঃ প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 


(1) গাড়ীর ইঞ্জিন__জিনঘটিত পুনঃসংযোগ 

(2) গাড়ীর পেট্রল-_জিন মিউটেশন 

(3) গাড়ীর আ্যাকসিলারেটর__ক্রোমোজোমের পরিবর্তন 

(4) গতি নিয়ন্্ক ও নির্দেশ চিহ্ন -জনন ঘটিত স্বাতন্ত্য 

(5) গাড়ীর চালক- প্রাক্কতিক নির্বাচন 

উপরোক্ত তুলনামুলক চিত্রটি লক্ষ্য করিলে জৈব অভিব্যক্তি সম্বন্ধে 
আধুনিক বিজ্ঞানীদের ধারণার কিছু আভাস পাওয়া 
তত্ব (Cytology), জিনতত্ব (Genetics), 


প্রভৃতির সাহায্যে জৈব অভিব্যক্তির জ 
হইয়াছে। 


যায়। আধুনিক কোষ- 
পরিসংখ্যানতত্ব (504079109), 
টিল পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর 


প্রাকৃতিক নির্বাচন-এর পদ্ধতি (Natural Selection in action) ই 
প্রারুতিক নির্বাচন কিভাবে কার্ধকলী হয় তাহা ডারউইন সঠিকভাবে ব্যাখ্যা 
করিতে পারেন নাই। বর্তমানে অবশ্য প্রাকৃতিক নির্বাচনের পদ্ধতি বিভিন্ন 
উদ্দাহরণের সাহায্যে ব্যাখা! করা সম্ভব। বিভিন্ন জীবাণুর পেনিদিলিন 
প্রতিরোধক মিউট্যান্ট গঠন, ডিডিটি প্রতিরোধক 


কীটপতঙ্গ, বিষ-প্রতিরোধক 
প্রাণী প্রভৃতি জীবগোর্ঠীতে প্রাকৃতিক নির্বাচন সহজেই লক্ষ্য করা যায় তবে 
প্রাক্কৃতিক নির্বাচনের পদ্ধতি 


সরাপেক্ষা সুন্দরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হইয়াছে 
একপ্রকার পেপার্ড মথের ক্ষেত্রে । 

শিল্পাঞ্চলে বর্ণ বিকাশ (Industrial 10619501511) 8 পূর্বব্তীকালে 
বিজ্ঞানী হলডেন (Haldane 1927) এবং পরবর্তীকালে ইংলগ্ডের বিজ্ঞানী 
বাণার্ড কেটলওয়েল (Bernard Kettlewell 1957) এবং তাহার সহকর্মীরা 
এই পেপার্ড মথের উপর প্রচুর গবেষণা করেন। পেপার্ড মথ বা বিস্টন 
বেটুলারিয়। (219 betularia) ইংলগ্ডে প্রচুর সংখ্যায় দেখা যায়। ইহারা 
সাধারণত গাছের ডালে বা কাণ্ডের উপর বসে, যাহাতে ইহাদের দেহের 
বণ পরিবেশের সহিত মিশিয়া যায়। স্বাভাবিক মথের দেহ অপেক্ষারত 
হাক্কা বর্ণের । মিউট্যান্ট গঠন দেখা যায় যেগুলি 
ইহাদের মেলানিক (Melanic) বলে । 
রিয়া (15107 carbonarea) নামে 
মথ ম্যানচেষ্টার অঞ্চলে 1848 খ্ৰীষ্টাবে 


জৈব অভিব্যক্তিবাদ: ৮৫ 


প্রথম লক্ষ্য করা হয়। ইহার পরবর্তাকালে এই ধরণের ( মেলানিক ) মথের 
সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কেটলওযেলের গবেষণা 
হইতে জানা যায় যে ইংলণ্ডের শিল্প প্রধান অঞ্চলগুলিতে মেলানিক মথের 
প্রাধান্য দেখা যায় কিন্তু অন্ঠান্য অঞ্চলে স্বাভাবিক মধেরই প্রাধান্ত থাকে। 
উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ম্যানচেষ্টার অঞ্চলে (শিল্পাঞ্চল ) মেলানিক মথের 
সংখ্যা শতকরা প্রায় 95 ভাগ আবার উত্তর স্কটল্যাণ্ড এবং দক্ষিণ-পূর্ব ইংলণ্ডে 
স্বাভাবিক মথের সংখ্যা শতকরা প্রায় 100 ভাগ । 


পেপার্ড মথের এইরূপ ভৌগলিক বিস্তার প্রাকৃতিক নির্বাচন পদ্ধতির 
সাহায্যে সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে 
পেপার্ড মথের প্রধান শক্র থাশ জাতীয় পাখী (Thrush bir) মধগুলিকে 
গাছের কাণ্ডের উপর বস! অবস্থায় আক্রমণ করে ও খাইয়া ফেলে । স্বাভাবিক 
মধগুলি সাধারণ গাছের লাইকেন যুক্ত কাণ্ডের উপর বলিলে ইহারা পরিবেশের 
সহিত এমনভাবে মিশিয়! যায় যে সহজে ইহাদের লক্ষ্য করা যায় না, কিন্তু 
এইরূপ গাছের কাণ্ডে মেলানিক মথকে সহজেই লক্ষ্য করা যাঁয়। অন্যদিকে 
শিল্পাঞ্চলের করলায় কালো হইয়া যাওয়া গাছের কাণ্ডের উপর মেলানিক 
মথ বিলে বুঝিতে পারা যায় না কিন্তু স্বাভাবিক মথ বসিলে সহজেই ধরা 
যায়। 

শিল্পাঞ্চল গঠিত হইবার পূর্বে ইংলগ্ডে স্বাভাবিক পেপার্ড মথের আধিক্য 
ছিল তবে তাহার মধ্যে কয়েকটি মেলানিক মথও ছিল। কিন্তু শিল্পাঞ্চল 
বিস্তারের সহিত মেলানিক মধগুলি প্রাকৃতিক নির্বাচনে জয়ী হইল এবং এ 
অঞ্চলে বিস্তার লাভ করিল । এইভাবে এক শতাব্দীর মধ্যেই পেপার্ড মথের 
ছুটি রূপ বিভিন্ন ভৌগলিক পরিবেশ ছড়াইয়া পড়িল । ইহা প্রাকৃতিক 
নির্বাচন কিভাবে কার্যকরী হয় তাহার একটি অনন্য উদাহরণ ৷ 


শিল্পাঞ্চলে বর্ণবিকাশ (Industrial Melanism)-এর রেখাচিত্র 


বৎসর : বিস্টন বেটুলিরিয়া বিস্টন কাধোনেরিয়া পরিবেশ 
1848 100% কয়েকটি শিল্পের স্ত্রপাত 
1910 50% 50% শিল্পের উন্নতি 
1957 কয়েকটি 1007 সম্পূর্ণ শিল্পাঞ্চল 


» ভাসি 


৮৬ প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 


প্রাকৃতিক নির্বাচন ও গোষ্ঠী জিনতত্ব (Natural selection and 
Fopulation Genetics) ই. কোনো জীবের অভিব্যজ্রিগত পরিবর্তন হুট 
করিতে অধবা নূতন প্রজাতি স্থষ্টি করিতে প্রাকৃতিক নির্বাচন একটি-ছুটি 
জিনের উপর ক্রিয়া না করিয়। সমগ্র জীবগোষ্ঠীর জিনের উপর ক্রিয়া করে, 
ইহাকেই গোষ্ঠী জিনতত্ব (Population Genetics) বলে । 

কোনো জীব গোষ্ঠীর জিনগত বিচ্ছিন্ন একককে বর্তমানে ভীম (090০) 
বলা হয়, যখ একটি পুকুরের মধ্যে কার্পমাছ, গর্ভের মধ্যে প্যারামেশিয়াম, 
শমুত্রোপহূলের নারিকেল গাছ প্রভৃতি। একটি নির্দিষ্ট ভীম-এর জীবগোীর 
মধ্যে অন্তপ্রজনন ঘটে 'এবং সেইভাবে ইহার বংশবিস্তার হয়। সেইজন্য 
ইহাকে একটি জিনগত একক (Genetic unit) বলা যায়। একটি ভীন-এর 
জিনগত গঠন (Genetic constitution) অর্থাৎ সেই জীবগোষ্ীর সকল 
জিনকে একত্রে জিন ভাগার বা জিন পুল (959০ 7০০1) বলা হয়। 
একটি নির্দিষ্ট জীবের ভবিস্তং যেমন তাহার জিনসমূহের গঠন ও অবস্থানের 
২) নির্ভর করে, ঠিক একইভাবে একটি জীবগোর্ঠী বা ভীম-এর ভবিত্যৎও 

::ঃজিন পুল-এর উপর নির্ভরশীল । 
বট গোষ্ঠীর মধ্যে কোনো। একটি জিন-এর বংশ পরম্পরায় সঞ্চারিত 
।)1 প্রবণতাকে জিন-গ্রবণতা। বা জিন-ক্রিকোয়েনসি (Gene 
58৩)) বলে, যদিও গোষ্ঠীর মধ্যে এ জিনের একাধিক আযালীল থাকে। 
1908 খ্ৰীষ্াবে হাডি এবং উইনবার্গ (9. ম. Hardy and WwW. Weinberg) 
গণিতের সাহায্যে প্রদর্শন করেন যে কোনো জিন-এ মিউটেশন বা নির্বাচন 
না হইলে একটি জীবগোষ্ঠীর জিন প্রবণতা গ্রজন্মের পর প্রজন্ম একই থাকিয়া! 
যায়। ইহাকে হান্ডি-উইনবার্গ তত্ব (৪ 
বলে। অন্তঃগ্রজননের ফলে একই জীব- 
থাকে ইহাকে জিন প্রবাহ বা জিন 
সামগ্রিকভাবে জীবগোঠীর মধ্যে 
মধ্যে জিন-এর এই আাম্যাবস্থাকে 
(Genetic equilibrium) বলে 
অবস্থায় থাকে এবং 


freq 


rdy-Weinberg Principle) 
গোষ্ঠীর মধ্যে জিনের চলাচল হইতে 
ফ্লে! (0০০ ০৮) বলে। তবে 
জিনের প্রবণতা নির্টি্ থাকে। জীবগোষ্ঠীর 
জিন-সাম্য বা জেনেটিক ইকুইলিত্ৰিয়াম 
| এই অবস্থায় একটি ভীম অপরিবন্তিত 
তাহার অভিব্যক্তি দেখা যায় না। তবে মিউটেশন, 


ও প্রাক্কৃতিক নির্বাচনের ফলে জিনের সাম্যাবস্থা নষ্ট 
হইয়া যায়। পরিবেশের পরিবর্তনে [চন চাপ (Selection Pressure)- 


জৈব অভিব্যক্তিবাদ ৮৭ 


এর পরিবর্তন ঘটে যাহা একটি বিশেষ জিনকে অথবা কয়েকটি জিনকে 
প্রভাবিত করিয়া তাহার প্রবণতাকে বর্ধিত করে । এইভাবে নৃতন পরিবেশে 
নুতন জিন প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং গোষ্ঠীর জিনগত পরিবর্তনের ফলে নুতন 
জীবগোঠীর ক্রমবিকাশ হয় । 

উপরোক্ত পদ্ধতি ছাড়াও অন্তভাবে জিনেয় সাম্যাবস্থা নষ্ট হইতে পারে । 
প্রথমত কোনো কারণে একটি গোষ্ঠীর মধ্যে একটি বিশেষ জিন হারাইয়। 
যাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বল! যাইতে পারে কোনো একটি ক্ষুদ্র 
জীবগোষ্ঠীর মধ্যে একটি নির্দিষ্ট জিন বিশিষ্ট কোনো জীবই ঠিকমত প্রজনন 
করিতে পারিল না। ইহার ফলে এ নির্দিষ্ট জিনটি গোষ্ঠী হইতে অচিরেই 
ৃপ্ত হইয়া গেল অর্থাৎ পরবর্তী প্রজন্মে ও বৈশিষ্টাটি আর গোষ্ঠীর মধ্যে দেখ! 
যায় না। অবশ্য এই ধরণের জিনের অবলুপ্তি একটি চরম দৃষ্টান্ত যাহা 
সচরাচর প্রকৃতিতে ঘটে না। তবে একটি ক্ষুদ্র জীবগোষ্ঠীতে একটি বিশেষ 
জিনের সংখ্য। কোনো কারণে (প্রজননগত, পরিবেশগত অথবা সুযোগের 
অভাবে ) বিশেষভাবে হ্রাস পাইতে পারে, যাহার ফলে এ জিনের প্রবণতাও 
হ্রাস পায়। ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর.মধ্যে জিন প্রবণতার এই পরিবর্তনকে জিন দঞ্চরণ 
বা জেনেটিক ড্রিফট (3০৩0০ 4716) বলে । অবশ বৃহৎ জীবগোষ্ঠীতে এই 
ধরণের ঘটনার সুযোগ কম, সাধারণত ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে এই ধরনের জিন 
সঞ্চরণের ফলে গোষ্ঠীর মধ্যে পরিবর্তন দেখা যায় । 

কোনে! একটি গোষ্ঠী পার্শ্ববর্তী গোষ্ঠী হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন (isolated) 
হয় না। কখনও কখনও দুইটি গোষ্ঠীর মধ্যে অস্তঃপ্রজনন সম্পন্ন হয় যাহার 
ফলে একটি গোষ্ঠী অপর গোষ্ঠী হইতে কোনো জিন লাভ করে বা কোনো! 
জিনের বিলুপ্তি ঘটে । কখনও কথনও পাশ্ববর্তী দুইটি পৃথক জীবগোর্ঠী 
পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া একটি পৃথক গোষ্ঠী গঠন করে যাহার মধ্যে 
নৃতন জিন্ভাণ্ডার বা জিনপুল দেখ! বায় । 

এইভাবে মিডটেশন, পরিবেশের পরিবর্তন, প্রারুতিক নির্বাচন ও 
বিচ্ছিন্নকরণের ফলে নূতন প্রজাতির উত্তব হয়। 


৮৮ প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 


| সারাংশ 
জৈব অভিব্যক্তি একটি নিশ্চিত ঘট 

সম্পর্কে মতভেদ আছে। 

মতবাদগুলি অন্যতম । 


(ক) লামার্কবাদ বা অজিতগুণের বং 
জীবদেহে যে পরিবর্তন আসে, 


না কিন্ত জৈব অভিব্যক্তির পদ্ধতি 
বর্তমানে জৈব অভিব্যক্তি সন্ধে নিম্নলিখিত 


শাঁজ্ুক্ৰমণ_পরিবেশের প্রভাবে 


শামার্কের মতে জীবের জীবনকালে সেই 
অজিত বৈশিষ্ট্যগুলি বংশ পরম্পরায় সঞ্চারিত হয় এবং এইভাবে নতুন 


প্রজাতির সৃষ্টি হয়। তবে আধুনিক বিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন পরীক্ষার সাহায্যে 
লামারকবাদকে ভ্রান্ত প্রমাণ করেন। 


(৫) ডারউইনবাদ বা প্রান্কৃতিক নির্বাচনবাদ_ চার্লস ডারউইন-এর 
মতে সকল জীবের মধ্যে অত্যধিক হারে বংশবৃদ্ধির প্রবণতা থাকে, কিন্তু 
আহার ও বাসস্থান সীমিত থাকায় তাহাদের মধ্যে জীবন বক্ষার জন্য সংগ্রাম 
দেখা যায়। অপরদিকে একই পিতামাতার সন্তানদের মধ্যেও গ্রকারণ বা 
বৈচিত্র্য দেখা যায়। যে সকল প্রকারণ জীবকে পরিবেশের সহিত সামগ্রস্ত 
রাখিয়া বাচিয়া থাকিতে সাহায্য করে তাহাই বংশগতিতে সঞ্চারিত হয় এবং 
ম্তগুলি লুপ্ত হয়। পরিবেশের পরিবর্তন ঘটিলে নৃতন বৈশিষ্টাযুক্ত জীব 
প্রকৃতি কর্তৃক নির্বাচিত হর এবং নৃতন প্রজাতির উদ্ভব হয়। 


ডারউইনবাদ-এর কিছু কিছু ত্রুটি থাকা সত্বেও এই মতবাদই এখন 
অধিকতর গ্রহণযোগ্য | 


এই পরিবর্তনগুলি স্থায়ী 
তিনি এই পদ্ধতিকে পরিব্যক্তি বা 


প্রকারণ এর ফলে নুতন প্রজাতির 
নুতন প্রজাতির স্থষ্টি এবং 
| মিউটেশন ততটি সকল 


এবং বংশাহ্ুক্রমিক। 
মিউটেশন বলেন, তাহার মতে সাধারণ 
সৃষ্টি হইতে পারে না। একমাত্র মিউটেশনই 
জৈব অভিব্যক্তির জন্য দায়ী । 


জৈব অভিব্যক্তিবাদ চন 


পরিমার্জন ও পরিবর্ধন “করা হইয়াছে তাহাকেই নব ডারউইনবাদ বা 
আধুনিক সংগ্লেষবাদ বলা হয়। বর্তমানে প্রকারণ ও বংশগতি, ‘জিন 
মিউটেশন, বিচ্ছিন্নকযণ, প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রভৃতিকে জৈব অভিব্যক্তির প্রধান 
কারণ হিসাবে অভিহিত করা হয়। 

ইংলণ্ডের পেপাড মধ এর উপর গবেষণা করিস বিজ্ঞানীগণ প্রাকৃতিক 
নির্বাচনের পদ্ধতিটিও সহজভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 

বর্তমান বিজ্ঞানীদের ধারণা নৃতন প্রজাতি সৃষ্টি করিতে প্রাকৃতিক নির্বাচন 
একটি বা দুটি জিনের উপর ক্রিয়া ন! করিয়া ও অঞ্চলের একটি জীবগোষ্ঠীর 
উপর ক্রিঘ্লা করে । ইহার ফলে ও অঞ্চলের জিনপুল-এর পরিবর্তন ঘটে এবং 
নৃতন প্রজাতির উত্তব হর । 


অনুশীলনী 


(সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও) - : 
1. লামার্কবাদ কি? সংক্ষেপে লামার্কবাদ আলোচনা কর । 
2, ‘অর্জিত গুণের বংশীনুক্রমণ'__কাহার মতবাদ? ইহার স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে কি কি 
যুক্তি আছে? 

, লী'মার্কবাদ-এর বর্তমান রূপটি কি ?-_ আলোচনা কর । 

চারলদ্‌ ডারউইন-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। 

প্রাকৃতিক নির্বাচন কাহার মতবাদ? এই মতবাদটি সংক্ষেপে আলোচনা কর। 

জিরাফের লব্বা গলার উৎপত্তির ব্যাখ্যা লামার্ক এবং ডারউইন কিভাবে করেন তাহা 

উল্লেখ কর। 3 

J, ডারউইনের মতবাঁদটির পক্ষে এবং বিপক্ষে কি কি যুক্তি আছে? নব ডারউইনবাঁদ 
কাহাকে বলে? 

8. ডি ভ্রিস-এর মিউটেশন তন্বটি সংক্ষেপে আলোচনা কর । 

9. নব ডারউইনবাদ ও সংশ্লেষবাদ বলিতে কি বোঝায়? 

10. জৈব অভিব্যক্তির পদ্ধতি সম্বন্ধে আধুনিক ধারণা কিরূপ তাহা উল্লেখ কর | 

11. শিল্পাঞচলে বর্ণবিকাশ বা ইগা্্িযাল মেলানিজম (industrial melanism) কিভাবে 
প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদকে সমর্থন করে তাঁহা উল্লেখ কর । 

12. সংক্ষিপ্ত টাকা লেখ ৪ 
কে) ব্যবহার ও অব্যবহার সুত্র খে) অজিত গুণের বংশানুক্রমণ গে) অরিজিন 
অফ শ্পিসিজ (ঘ) জীবন সংগ্রাম ড) যোগ্াতমের জয় €) প্যানজেনেসিস তত্ব 


নে 


৯০ 


13. 


প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 


ছে) জার্মপ্লাজম তত্ত্ব (জ) ইনোথেরা লামাক্কিয়ানা (ঝ) জিন মিউটেশন (এ) বিচ্ছিন্- 
করণ (5) প্রকারণ ও বংশগতি ছে) বিষ্টন বেটুলেরিয়া ৷ 
গোষ্ঠী জিনতত্ব কাহাকে বলে? কিভাবে একটি গোষ্ঠী হইতে নুতন গোষ্ঠীয় উদ্ভব হয়? 


14, নিম্নলিখিত শব্দগুলিকে ব্যাখ্যা কর 


(ক) জিনপুল খে) জিন-ক্রিকোয়েন্সি গে) জিম-সাম্য (Genetic ০9011110718 
(ঘ) জিন-সঞ্চরণ (9611911০010) ও (ও) হাঁডি-উইনবার্গ তন্ব। 
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" প্রাণীবিগ্ভা, নিউ সেণ্ট্াল বুক এজেন্সী, কলিকাতা । 

14. অদীমকুমার চট্টোপাধ্যায় ও অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রাণীবিদ্যা, 
১৯৮১ £ নিৰ্মলা লাইব্রেরী, কলিকাতা । 

15. মুখোপাধ্যায়, মেদ্দা, মেদ্দা, মুখোপাধ্যায় ১৯৮০ £ জীববিজ্ঞান 
নিউ বুক স্টল, কলিকাতা । 


ষষ্ঠ অধ্যায় প্রাণীর ভৌগোলিক বিস্তার 
- (Geographical distribution 
Of animals) 


পৃথিবীতে জীবনের বিস্তার সর্বত্র । এমন কোনো অঞ্চল নাই যেখানে 
উদ্ভিদ অথবা প্রাণী দেখিতে পাওয়া যায় ন!। সুউচ্চ পর্বত, ঘন অরণ্য, 
তপ্ত মরুভূমি, শীতল মেরু প্রদেশ, গভীর সমুদ্র_নর্বত্রই নানা প্রকার উদ্ভিদ ও 
প্রাণীর বাস। 

কিন্তু পৃথিবীর উপরিভাগ ভালভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে পৃথিবীতে 
প্রাণীর বিস্তার একপ্রকার বা অবিচ্ছিন্ন (Continuous) নয় । সাধারণত 
যে সকল স্থানের জলবায়ু একপ্রকার হয় সেই সকল স্থানের প্রাণীও একপ্রকার 
হয় কিন্ত কোনো! কোনো ক্ষেত্রে ইহার বিপরীতও দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ 
আফ্রিকার হাতী, গরিলা, শিম্পাজী প্রভৃতি পাওয়া যায় কিন্ত ব্রাজিলের জলবায়ু 
একপ্রকার হওয়া সত্বেও সেখানে উপরোক্ত প্রাণী পাওয়া যায় ন|। কিন্ত 
সেখানে টাপির, ঈধ ও বাকান লেজ যুক্ত বানর পাওয়া যায়। একইভাবে 
ইংলণ্ড এবং জাপানের দুরত্ব যথেষ্ট হওয়া সত্বেও তাহাদের প্রাণীকৃল বা ফন| 
(Fauna) প্রায় একপ্রকারের | অন্যদিকে মালয়দেশের ছুইটি দ্বীপ বালি 
এবং লঘ্বক মাত্র 15 মাইল দুরে অবস্থিত কিন্তু এই দুইটি দ্বীপের প্রাণী সম্পূর্ণ 
ভিন্ন। ইহা হইতে অন্ছমান করা হয় যে প্রাণীগণ খান্ত ও আশ্রয়ের সন্ধানে 
বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে কিন্ত পরবর্তীকালে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে কিছু 
বাধা (৭1151) সৃষ্টি হওয়ায় তাহার! এক গোষ্ঠী হইতে অন্ত গোষ্ঠীতে পৃথক 
হইয়। যায় । 

প্রাণীর ভৌগোলিক বিস্তারের প্রধান 


অত্যধিক বংশবৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন প্রাণীর 
তাহারই ফলস্বরূপ প্রাণীকে 


যাইতে হয়। এইভাবেই 
পরিবেশের পরিবর্তন এবং দুইটি অঞ্চচ 


কারণ খাদ্য এবং আশ্রয়ের সন্ধান ৷ 


ভ করে। কিন্ত 
পর মধ্যে প্রাকৃতিক বাধা সথষ্ট হইবার 


প্রাণীর ভৌগোলিক বিস্তার ৯৩ 


ফলে দুইটি অঞ্চলের প্রাণিকুল পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এইভাবে 
প্রতিটি অঞ্চলে তাহার নিজন্ব ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণী দেখা যায় । 

ভৌগোলিক বিস্তারের প্রতিবন্ধক বা বাধ! (Barriers to Dispersal) £ 
প্রাণীর ভৌগোলিক বিস্তারে বিভিন্ন প্রকারের প্রতিবন্ধক বা বাধা আছে। 
এই সকল বাধাগুলিকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত কর] যায়_যথা 
স্থান-বিবরণঘটিত বাধ!, জলবাযুঘটিত বাধা, উদ্ভিদঘটিত বাধা, বৃহৎ জলাশয়ের 
বাধা, লবণাক্ত জলের বাধা প্রভৃতি । 

(1) স্থান বিবরণঘটিত বাঁধ। (Topographic barriers) £ সাধারণতঃ 
সুউচ্চ পর্বতমালা স্থলচর প্রাণীদের ভৌগোলিক বিস্তারে বিশেষ বাধা স্থষ্ট 
করে। আবার এই পর্বতমালা যদি বিযুবরেখার সমাস্তরাল হয় তবে উহার 
উত্তরদিকের ও দক্ষিণদিকের প্রাণীদের মধ্যে প্রচুর বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। 
উদাহরণস্বরূপ ভারতের উত্তরে অবস্থিত হিমালয় পর্বতমাল1 বিশাল, সুউচ্চ 
এবং বিষুবরেখার সমাস্তরাল। হিমালয়ের দক্ষিণদিকে অর্থাৎ ভারতীয় 
অঞ্চলে যে সকল প্রাণী পাওয়া যায়, হিমালয়ের উত্তরদিকের অঞ্চলে তাহাদের 
পাঁওয়া যায় না। হিমালয় পর্বতমালা ভারতের জলবায়ু, বৃষ্টিপাত এবং 
উত্ভিদাঞ্চল নিয়ন্ত্রিত করে। আমেরিকার পশ্চিমদিকের পর্বতমালা 
আমেরিকার জলবায়ু, উদ্ভিদ ও প্রাণীর অবস্থান নিয়ন্ত্রণ করে। 

(2) জলবায়ুঘটিত বাধা (01109170০70) 2 কোনো অঞ্চলের 
জলবায়ু সেই অঞ্চলের প্রাণীকে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে ! 
আর্দ্র জলবায়ূতে বেশী উদ্ভিদ জন্মায় এবং সেখানে প্রাণীর সংখ্যাও বেশী 
হয়|. শুদ্ধ জলবামুতে উদ্ভিদ এবং প্রাণীর সংখ্যা হাস পায়। বৃষ্টিপাতের 
অভাবে মরুভূমির স্থ্ট হয় এবং তাহা প্রাণীদের বিস্তারে প্রধান বাধা স্থষ্টি 
করে। উদ্দাহুরণস্বরূপ বলা যায় সাহারা মরুভূমি হরিণের ভৌগোলিক 
বিস্তারে বাঁধার স্থষ্টি করে । তাপের মাত্রীও কোনো কোনো! ক্ষেত্রে বাধার 
সৃষ্টি করে। সাধারণতঃ স্তন্ভপায়ী প্রাণীরা বিভিন্ন তাপমাত্রা সহ করিতে 
পারে কিন্তু সরীম্থপ ও উভচর প্রাণীরা উষ্ণ অথবা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে 
বাস করে। 

(3) উত্ভিদঘটিত বাঁধ। (Vegetative barrier) 8 কোনো অঞ্চলে 
উদ্ভিদের বৃদ্ধি সেখানকার জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে কোন 
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অঞ্চলের উদ্ভিদের উপর সেখানকার প্রাণীগো্ঠী পরোক্ষ অথবা প্রত্যক্ষভাবে 
নির্ভরশীল উদ্দাহরণস্বর্ূপ যে সকল প্রাণী বৃক্ষে বাস করে (যথা বানর, 
রথ প্রভৃতি ) তাহার! যে অঞ্চলে বৃক্ষ নাই সেখানে বাস করিতে পারে না। 
আবার বৃহদাকারের প্রাণী ঘন অরণ্য ভেদ করিয়া যাইতে পারে না । গরিলা, 
শিল্পার্চি, উল্ুক প্রভৃতি (১০৩3) তাহাদের যাতায়াতের জন্য এবং খান্বের জন্ত 
বৃক্ষের উপর নির্ভরশীল । তৃণভোজী (Grazing) এবং পত্রভোজী (3:০৬- 
3818) গ্রাণীগুলিও পৃথক অঞ্চলে বাস করে। কোন অঞ্চলের উদ্ভিদের উপর 
বিশেষ ধরণের কীটপতঙ্গ নির্ভরশীল এবং ওঁ কীটপতঙ্গগুলি কয়েকটি পাখীর 


বাদ্য । অতএব পরোক্ষভাবে এ অঞ্চলের উদ্ভিদের উপর পক্ষীকৃলও নির্ভর 
করে। 


(4) বৃহৎ জলাশয় (Large bodies of Water) ৪ সুবৃহৎ নদ-নদী, 


ই, বিশেষতঃ সমুদ্র $ স্থলচর প্রাণীদের ভৌগোলিক বিস্তারে প্রধান বাধা. 


সাধারণতঃ উভচর, সরীস্থপ এবং স্তন্যপায়ী প্রাণী ইহাদের অতিক্রম করিতে 
পারেন! তবে পাখী এবং বাদুড় আকাশপথে ইহাদের অতিক্রম করে। 
মিঠা জলের মাছ সাধারণতঃ সমুদ্রের জল অতিক্রম করিতে পারেনা তবে 
কোন কোন ক্ষেত্রে পামুক্রিক মাছ বা মোহনার মাছ প্রজননের জন্য মিঠা জলে 
প্রবেশ করে ঘখা-ইলিশ মাছ ও ভেটকি মাছ। উভচর প্রাণীরা সাধারণতঃ 
সমুদ্রের লবণাক্ত জলে বাস করিতে পাবেনা এবং মাইরেন, নিউট, স্তালা- 
মাণ্ডার প্রভৃতি উভচর দক্ষিণ গোলার্ধে দেখা যায় না। কচ্ছপ এবং কুমীরের 
বিস্তারে জলাশয় বাধা নয় কিন্তু গিরগিটির বিস্তারে জলাশয় একটি প্রধান 
বাধা। কয়েকটি দৌড় পাখী (Running birds) ব্যতীত অধিকাংশ পাখী 
এবং বাছড়ের নিকট জলাশয় কোন বাধা নয় । তিমি সীল প্রভৃতি জলচর 


স্তন্যপায়ী প্রাণীর নিকট বৃহৎ জলাশয় কোনে! সমস্ত৷ না হইলেও ইহাদের 
নিকট স্থলভাগ একটি প্রধান বাধা। 


লবণাক্ত জলের বাধ। (Salinit 
যে সকল প্রাণী বাস করে তাহাদের 
প্রধান বাধা । অন্দিকে সমুদ্রে প্রচুর 
ইহাদের নিকট স্থলভাগ এবং 
উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সামৃত্রিক প্রা 
ইলেকট্রিক-রে, সামুদ্রিক কচ্ছপ, 


9 Of sea as barrier) 8 মিষ্টি জলে 
নিকট সমুদ্রের লবণাক্ত জল একট 
সংখ্যক সামুদ্রিক প্রাণী বাস করে। 
মিষ্টি জলের জলশরগুলি প্রধান বাধা । 
পীর নাম বধাক্রমে হাঙর, 


করাত মাছ, 
সামুদ্রিক সাপ, তিমি প্রভৃতি 
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প্রাণীর ভৌগোলিক অঞ্চল (Zo0-geographical realms) 8 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে পৃথিবীর উপর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকারের 
প্রাণী বাস করে। প্রথমতঃ খাদ্য এবং আশ্রয়ের জন্য প্রাণী ভৌগোলিক 
বিস্তার লাভ করে অর্থাৎ খাদ্য ও আশ্রয়ের সন্ধানে বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তৃত 
হইয়া পড়ে । পরবর্তাকালে নুতন বাধা স্থষ্টির ফলে এক অঞ্চলের প্রাণী অন্ত 
অঞ্চল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে । এইভাবে পৃথিবীর এক এক অঞ্চলে এক 
এক প্রকারের প্রাণীগো্ী ব। ফণা, (Fn) দেখা যায়। প্রতি অঞ্চলেই 
এমন কিছু প্রাণী থাকে, যাহ! সেই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য । এক অঞ্চলের সহিত 
অন্য অঞ্চলের প্রাণীর বিস্তারে বহু সানৃশ্য ও বৈসাদৃগ্ত দেখা যায় । বিভিন্ন 
প্রকারের প্রাণীর উপস্থিতির ভিত্তিতে সমগ্র পৃথিবীকে কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত 
করা হয়, এই অঞ্চলগুলিকে প্রাণীর ভৌগোলিক অঞ্চল (2০০-৪০০৪৪- 
চ:1০91 realms) বলে এবং ইহার পঠনকে প্রাণি-ভুগৌল (Z০০- 
৪6০৪০১) বলে । এই ধরণের পর্যালোচনায় প্রধানতঃ স্থলচর স্তন্যপায়ী 
প্রাণীকেই প্রাধান্য দেওয়! হয় তবে বর্তমানে পক্ষী, সরীক্ষপ উভচর এবং 
মংস্তকেও প্রাণি-ভূগোলের অন্তভূক্তি করা হয়। 1857 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী 
স্কেলটার (5০৭০) প্রধানতঃ স্থলচর স্তন্তপায়ী প্রাণীদের বিস্তারের ভিত্তিতে 
পৃথিবীর ভূ-ভাগকে ছয়টি ভৌগোলিক অঞ্চলে বিভক্ত করেন। 1876 
গষ্টাবে বিজ্ঞানী ওয়ালেস (৭৪০৫) এই অঞ্চলগুলির প্রত্যেকটিকে 
কয়েকটি উপ-অঞ্চলে বিভক্ত করেন। এই ছয়টি অঞ্চলের নাম_ 

(১) প্যালি আর্কটিক অঞ্চল (Palaearctic region) 

(২) ওরিয়েণ্টাল অঞ্চল (Oriental region) 

(৩) অষ্টেলিয়ান অঞ্চল (Australian region) 

(৪) ইথিওপিয়ান অঞ্চল (Ethiopian region) 

(e) নিওট্রপিকাল অঞ্চল (Neotropical region) 

(৬) নিমার্কটিক অঞ্চল (Nearctic region) 

উপরোক্ত অঞ্চলগুলি অধিকাংশ বিজ্ঞানী কর্তৃক স্বীকৃত হইলেও 1885 
খ্রীষ্টাব্দে হেলপ্রিন (7510.10) প্যালি আর্কটিক এবং নি-আর্কটিক অঞ্চল 
দুইটির প্রাণীর মধ্যে সাদৃগ্য লক্ষ্য করেন এবং এই অঞ্চল দুইটিকে যুক্তভাবে 
হলাক‘্টিক (Holarctic) নাম দেন। 
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প্রাণীর ভৌগোলিক বিস্তার ৃ ৯৭ 


প্যালিআর্কটিক অঞ্চল (Palaearctic region) £ এই অঞ্চলটি প্রাণীর 
ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে সর্ববৃহ্। সাধারণভাবে সমগ্র ইওরোপ, উত্তর 
আফ্রিকা (মকরক্রান্তির উপরে ) এবং হিমালয়ের উত্তরে সমগ্র এশিয়া ইহার 
অন্তর্গত। এই অঞ্চলটিকে চারিটি উপ অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়, যথা 

(ক) ইওরোপীয় ( মধ্য এবং উত্তর ইওরোপ ) উপ অঞ্চল 

(খে) ভূমধ্য-সাগরীয় (দক্ষিণ ইওরোপ ) উপ অঞ্চল 

(গ) সাইবেরীয় (উত্তর এশিয়া ) উপ অঞ্চল 

(ঘ) মাঞ্চুরীয় ( জাপান ও উত্তর চীন ) উপ অঞ্চল 

প্যালিআর্কটিক অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য প্রাণী (Fauna) £ 

(ক) স্তন্যপায়ী প্রাণী__হরিণ (0৩০7), বন্তশুকর (Wildboar), উট 
(Camel), ভেড়া (Sheep), সজারু (Hedgehog), নেকড়ে (Wolf), বাদামী 
ভলুক (Brown bear), মেরু তল্ল,ক ‘Polar bear), বলা হরিণ (Rein deer), 
লাল হরিণ (২০৫ deer), সীল (9০81), শৃগাল (8০191), মেরু শৃগাল 
(Arctic fox), স্তাময় (Chamois), এল্‌ক (11), খেকশিয়াল (Fox), 
লেমিং (Lemming), মারমট (Marmot), লিঙ্কস (Lynx5), জারবোয়া 
(Jarboa), বৃনোগাধ| (Wildass), বা উট (Batrian Camel), 
প্রভৃতি । 

খে) পাখী_বাস্টাড (Busta), ফ্লেমিংগে! (Flamingo), Bল (Teal), 
ফিজেণ্ট (Pheasant) প্রভৃতি । 

উপরোক্ত প্রাণীগুলি ব্যতীত কয়েক প্রকারের উভচর (যথ। জাপানী 
স্তালামাণ্ডার ), সরীস্থপ এবং মাছ এই অঞ্চলে পাওয়া যায়। এই অঞ্চলের 
সহিত নিআর্কটিক অঞ্চলের কিছু কিছু সাদৃণ্ত দেখা যায়। এক সময় এই দুইটি 
দেশ যুক্ত থাকার ফলেই প্রাণী বিস্তারে এই ধরণের সাদৃশ্ঠ দেখা যায় । 

বিঃদ্রঃ প্যালি আর্কাটিক অঞ্চলে স্তন্ভপায়ীয় 35টি গণ, পক্ষীর 59টি, 
উভচরের 16টি, সরীস্থপের 9টি এবং মিট্টিজলের মাছের 21টি গণ আছে। 

উভচর £ প্রোটিয়াস, নেক্চুরাস, নিউটস, হাইলা' আ্যালা ইটিস প্রভৃতি । 

মাছঃ কার্প, স্তালমন্ত পাইক, পাঁচ/। 

2. ওরিয়েন্টাল অঞ্চল (0ri০n৭! £58107) 2 এই অঞ্চলটি সাধারণ- 
ভাবে সমগ্র ভারত, সিলোন (বর্তমান শ্রীলঙ্কা), দক্ষিণ চীন, ্রহ্ধদেশ, 
থাইল্যাও, মালয়, মালয়দ্বীপ ( বালি, বোনিও, জাভা, স্থুমাত্রা, সেলেবেস ও 

প্রা, ৭ 


৯৮ প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 


ফিলিপাইন)।. এই সকল অঞ্চগুলি ওয়ালেস বর্ণিত কাল্পনিক রেখার | 
‘ (Wallaces line) পশ্চিমে অবস্থিত । এই কাল্পনিক রেখাটি ওরিয়েণ্টাল 
অঞ্চলকে অষ্ট্ৰেলিয়ান অঞ্চল হইতে পৃথক করে। সমগ্র ওরিয়েপ্টাল অঞ্চলটি 
উষ্ণ এবং আর্দ্র“ হওয়ায় এখানে প্রচুর উদ্ভিদ ও প্রাণী বাস করে। 
ওরিয়েন্টাল অঞ্চলটিকেও চারটি উপ অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়, যথা 
(ক) ভারতীয় উপ অঞ্চল 
(খ) সিলোনীঞ্জ উপ অঞ্চল 
(গ) ইন্দো-চীন উপ অঞ্চল ২ 
(ঘ) ইন্দো-মালন্র উপ অঞ্চল 
ওর্রিয়েণ্টাল অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য প্রাণী (৪2) 3 
(ক) স্তন্যপায়ী প্রাণী_-বাঘ (015০7), চিতাবাঘ (Leopard), ভল্ল.ক 
(Bear), হাতী (Indian Elephant), গণ্ডার (Rhinoceros), ওরাং ওটাং 
(Orang utan), উলল.ক (Gibbon), লরিস (_০ri5) হরিণ, (Deer), সিংহ 
(Asiatic Lion), ইয়াক (Yak), নীলগাই (3011847), বৃলে| গাধ| 
(Wild ass), tel (Panda), টারসিয়ার (Tarsier) প্রভৃতি । 
(খ) পাথী--ময়ুর (Peacock), বন্তমোরগ (Wildcock), টিকা (Parrot), 
মনন (1503), বুলবুল (81৮৭1), কোকিল (0৭০০০), কাঠঠোকরা! 


(Woodpecker), মাছরাঙা (Kingfisher), ধনেশ 8, 


সারস 
(Crane) | 


(গ) সরীক্ছপ-_গোসাপ (ড28785), বহরূগী বা ক্যামেলিয়ন (Chame- 
lin), তক্ষক (Gecko), গোথুরা সাপ (০০৮:৪), কেউটে 
(Python), শহচুড় প্রভৃতি । 


(ঘ) উভচর--সোনা ব্যাঙ (7০9), কুনো ব্যাঙ (0০৪৫), হাইলা 
(7519), টাইলোটোট্রাইটন (75191901107) প্রভৃতি । 


(ড মাছ-_রুই, কাতলা, মিরগেল, কালবোস, কৈ, মাগুর, শিডি, পুঁটি 
প্রভৃতি ৷ 


3. অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চল (Australian 
অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাও, নিউগিনি এবং 


লইয়া গঠিত। এই অঞ্চলটির ঠিক পূর্বদি 
এই; দুইটি অঞ্চ 


(0910), ময়াল 


768101)5 এই অঞ্চলটি 
প্রশান্ত মহাসাগরীয় কয়েকটি দ্বীপ 
কে ওরিয়েন্টাল অঞ্চল অবস্থিত । 
লের মধ্য দিয়া একটি কাল্পনিক রেখা টানা হইয়াছে যাহা ছুটি 


প্রাণীর ভৌগোলিক বিস্তার ৯৯: 


ত্র ্বীপ-বালি এবং লম্বককে ভেদ করে। এই রেখাটিকে ওয়ালেসের রেখা 
(Wallaces line) বলে । 

অষ্ট্রেলিয় অঞ্চলটিও চারটি উপ-অঞ্চলে ১২ যথা 

(ক) অস্ট্রো-মালয়ান উপ অঞ্চল 

(খ) অস্ট্রেলিয় উপ অঞ্চল 

(গ) পলিনেশীয় উপ অঞ্চল 

(ঘ) নিউজিল্যাণ্ড উপ অঞ্চল 

অসট্ট্রেলিয় অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য প্রাণী £ 

(ক) স্তন্তপায়ী প্রাণীঃ অক্ট্রেলিয় অঞ্চলে কয়েকটি নিজস্ব স্তন্যপায়ী 
প্রাণী আছে, যথা হংসচঞ্চু প্লাটিপাপ (6181929), একিডনা (Echidna), 
ক্যাঙারু (K৭n৪ar০০), কোয়াল! (K০॥৭l৭), ব্যাণ্ডিকোট (Bandicoat), 
ওমব্যাট (/০৷৷৮at), তাসমানিয়ার নেকড়ে (Tasmanian wolf) প্রভৃতি । 
এখানে বিভিন্ন ধরনের বাদুড়, ই'দুর প্রভৃতিও পাওয়া যায়। 

থে) পাখী: কাকাতুয়া (০০০০০), স্বগাঁ পাখী (Bird of 
Paradise), বীণাপাখী (Lyre bird), ক্যাসোয়ারী (Cassowary), এমু 
(900), কিউই (Kivi), প্রভৃতি এখানকার বৈশিষ্টাযুক্ত পাখী । 

গে) সরীহ্ছপ £ টুয়াটার! বা কস্ষেনোডন (5phen০d০n): এক ধরণের 
গিরগিটি জাতীয় প্রাণী কেবল এই অঞ্চলেই বাস করে। ইহাকে জীবস্ত জীবাশ্ম 
বা লিভিং ফসিল (Living £05551) বলে। 

(ঘ) মাছ_নিওগেরাটোডাস (Neoceratodus) নামক লাংফিস 
(Lung fish), এই অঞ্চলে পাওয়া যায়। 

বিঃ দ্রঃ অস্ট্রেলীয় অঞ্চলটি প্রায় 20 কোটি বংসর পূর্বে মূল ভূখণ্ড হইতে 
পৃথক হুইয়া গিয়াছিল সেইজন্য এখানে কোন প্রাসেন্টাযুক্ত স্তন্পায়ী দেখা যায় 
না। পরবর্তীকালে অবশ্য কিছু কিছু স্তন্যপায়ী প্রাণী অন্যদেশ হইতে এখানে 
আনা হইয়াছে এবং তাহারা অনুকুল পরিবেশে বংশবৃদ্ধি করিয়াছে । 


4. ইথিওপিয়ান ভঞ্চন (Ethiopian region) $ 
এই অঞ্চলটি সমগ্র আফ্রিকা (মকর ক্রান্তি রেখার দক্ষিণে ), দক্ষিণ আরব, 
মাদাগাস্ধার এবং কয়েকটি দ্বীপ লইয়া! গঠিত। এই অঞ্চলটিরও চারিটি উপ 
অঞ্চল আছে যথা 


৯০০ প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 


(ক) পূর্ব আফ্রিকার উপ অঞ্চল 

(ধ) পশ্চিম আফ্রিকার উপ অঞ্চল 

(গে) দক্ষিণ আফ্রিকার উপ অঞ্চল 

(ঘ) মালাগাজী উপ. অঞ্চল 

ইখিওপিয়্ান অঞ্চলটি বিরুবীয় অঞ্চলে অবস্থিত । এখানকার জলবায়ু 


উষ্ণ ও আর্দ্র থাকায় ইহা উদ্ভিদ ও প্রাণীর বসতির অন্থকৃল। এই অঞ্চলে বছ 
উল্লেখযোগ্য প্রাণী বাস করে, যথা__ 


(ক) স্তন্ভপায়ী প্রাণী: গরিলা (Gorilla), শিল্পাজী (Chimpanzee), 
বেবুন .(৪Bab০০৷), জিরাফ (Giraffe), জেব্রা (Zebra), 


জলহস্তী বা 
হিপোপটেমাস (Hippopotamus), গণ্ডার (Rhinoceros), 


আফ্রিকার হাতী 
(African Elephant), এবং সিংহ (African Lion), চিতা (Cheetah), 


চিতাবাঘ (Leopard), আর্ডভার্ক (Aardvark) প্রভৃতি । 

(খ) পাখী ঃ উটপাখী (Ostrich), ঈগল (Eagle), শকুন (Valture), 
বাজ, পেপ্ৃইন (Penguin) প্রভৃতি । 

গে) সরীস্থপ ঃ গোখরো 
বহুরূপী (Chameleon) প্রভৃতি । 

ঘে) মাছ-__প্রোটোপটে রাস (Protopterus) নামক লাংফিস। 

বিঃ দ্রঃ ইবিওপিয়ান অঞ্চলের বন্যপ্রাণী বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এখানকার 
বন্তপ্রাণীর সহিত ওরিয়েণ্টাল অঞ্চলের বন্ঠপ্রাণীর কিছু কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়, 


যথা_পিংহ, হাতী ও গণ্ডার উভন্ব অঞ্চলেই পাওয়া যায়। ইহা হইতে 


অনেকে অঙ্থমান করেন যে ভারত এক সময় আফ্রিকার সহিত সংযুক্ত ছিল | 
5. নিউট্রপিকাল অঞ্চল (Neotropical region) £ 
এই অঞ্চলটি সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকা, উত্তর আমেরিকার উষ্ণ অঞ্চল এবং 
আ্যার্টিলিস দ্বীপপুঞ্জ ( ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ) লইয়। গঠিত । 
নিওট্রপিকাল অঞ্চলটিও চারটি উ 
(ক) চিলির উপ অঞ্চল 
(থে) ব্রেজিলের উপ অঞ্চল 
(গ) মেক্সিকোর উপ অঞ্চল 


(ঘ) ্যান্টিলিসের উপ অঞ্চল (ওয়েস্ট ইত্ডিজ দ্বীপপুঞ্জ ) 


(Cobra), ময়াল (Python), বোয়া (Boa), 


প অঞ্চলে বিভক্ত 7 যথা 


প্রাণীর তৌগোলিক বিস্তার ১০১ 


নিউট্রপিকাল অঞ্চলটি প্রধানত গ্রীক্ম মণ্ডলে (7:021091) অবস্থিত হওয়ায় 
এবং এখানে প্রচুর বনভূমি, নিম্নভূমি, পর্বতমালা প্রভৃতি থাকায় এখানে বিভিন্ন 
প্রকারের প্রাণী বাস করে। 

এই অঞ্চলের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রাণী £ 

(ক) স্তন্যপায়ী প্রাণী: আলপাকা (4১10508), লামা (Liam), নথ 
(9100), আরমাডিলো। (Armadill০), তাপির (0817), রক্তচোষা বাছড় 
বা ভ্যামপাঁর়ার (Vampire), জাগুয়ার (Jaguar), পুমা (Puma), ভোদড 
(9৮০), মারমোসেট (১195056) প্রভৃতি | 

(খ) পাখী £ মটমট (10000 টিনামাস (0:578200৩), হৌয়াজিন 
(০৪121), ম্যাকো (18০০), রিয়া (Rhea) প্রভৃতি । 

আযালিগেটর (Alligator), কচ্ছপ (Trt০i5০), বিষাক্ত গিরগিটি 
হেলোডার্ম৷। (৪৫!০৭০:৭) প্রভৃতি সরীস্থপ এবং কয়েক প্রকারের উভচর 
এথানে বাস করে। 

লেপিডোসাইরেন (Lepidosiren) নাকক লাংফিস (Lungfish) এই 
অঞ্চলে পাওয়া যাঁয়। 


6. নিআর্ক'টিক অঞ্চল (Nearctic region) $ 
এই অঞ্চলটি সমগ্র উত্তর আমেরিকা যথা গ্রীণন্যাগু, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র 
(হাওয়াই দ্বীপ ব্যতীত ), দক্ষিণ মেক্সিকো এবং কর্কট ক্রান্তির দক্ষিণ পর্যন্ত 
বিস্তৃত। 
নিআর্কটিক অঞ্চলটি কয়েকট উপ অঞ্চলে বিভক্ত, যথা 


(ক) ক্যালিফনিয়ার উপ অঞ্চল 
(খে) রকি পর্বতের (Rocky Mountain) উপ অঞ্চল 


গে) আ্যালিঘানি বা পূর্ব যুক্তরাষ্ট্রের উপ অঞ্চল 

(ঘ) কানাডার উপ অঞ্চল 

নিআর্কটিক অঞ্চলে উত্তর হইতে দক্ষিণে শিলাময় পর্বতমালা বিস্তৃত। 
এই অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকারের জলবায্ (যথা উত্তরের শীতমণ্ডল হইতে দক্ষিণের 
গ্রীক্মমগ্ডল ) দেখা যায়| এখানেও প্রচুর বনভূমি এবং বন্যপ্রাণী দেখা যায়। 

এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য প্রাণী £ 

(ক) স্তন্যপায়ী প্রাণী ঃ অপোসাম (90035007), আরমীডিলো! 


১০২ প্রাণীর ভ্রমবিকাশ-ও অভিযোজন 


(Armadillo), লিংকস (Lynx), এল্ক্‌ (8110, বীভার (Beaver), রেকুন 
(Racoon), পাহাড়ী ছাগল (Wild ৪০৪), বাইসন (84597), প্রেইরি ডগ 
(Prairy dog), প্রভৃতি । { 
(থে) পাখী_ ঈগল (651), পেঁচা (0৮1), হুপিং ক্রেন (Hoping 
crane), বন্য টাকী (Wild turkey) প্রভৃতি । ? 
গে) সরীস্থপ_ ব্যাটল সাপ (Rattle snake), মিঠাজলের কচ্ছপ, 
আ্যালিগেটর (411188০7), গিলা মনস্টার (Gila monster) প্রভৃতি | 


(ঘ) উভচর-_সাইরেন (587০7), আযমকিউম| (Amphiuma), আযাক্সো- 
লটজ্‌ লার্ভা (4০106 larva) প্রভৃতি । 


ডালিংটন (Darlington, 1948) এবং কেনডাই (Kendeigh, 1968) 
নি-আর্কটিক, প্যালি আর্কটিক, ইিওপিয়ান এবং ওরিয়েপ্টাল অঞ্চলের প্রাণীর 
মধ্যে কিছু কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করেন এবং এই অঞ্চলগুলিকে একত্রে আর্কটিকো 
জিনা (Arcticogaca) বা উত্তর ভূমি নামে অভিহিত করেন। দক্ষিণ 
আমেরিকা ভূতাত্বিক হিসাবে পরে কটি মইয়াছে বলিয়া উহাকে নিওজিয়! 


(3৩০885৫) বা নৃতন ভূমি এবং অস্ট্রেলিয়াকে নোটোজিয়া (Notogaca) বা 
দক্ষিণ ভূমি বলা হয়। 


মহাদেশীয় বিস্তার (Continental distribution) s 


পৃথিবীর উপর বিভিন্ন প্রাণীর বিস্তার পর্ধ 
লানা সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। 
দক্ষিণ আমেরিকার ভৌগলিক অবস্থান প্রায় এক 
নিরক্ষীয় অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ার ফলে উহাদের 
সাদৃশ্ত দেখা যায়। ইহাদের প্রাণীকূলের মধ্যে কিছু কিছু সা 
অধিকাংশ প্রাণীর মধ্যেই সাদৃগ্ নাই। 
লেজ বিশিষ্ট বাঁনর, বনম 
জিরাফ, সিংহ, 


বক্ষণ করিলে তাহাদের ভিতর 
উদাহরণস্বরূপ অফ্রিকা এবং 
প্রকার। এই ছুটি মহাদেশই 


ঢৃগ্য দেখা গেলেও 
এইভাবে আমরা আফ্রিকাতে ছোট 
[হয বা আযান পয়েড এপ, হাতী, উট, আযার্টিলোপ, 
জেব্রা, জলহস্তী প্রভৃতি দেখিতে পাই। কিন্তু দক্ষিণ 


২ সেখানে আমরা বড় 


জলবায়ু এবং ভূপ্রকৃতির মধ্যে , 


১০৩ 


প্রানীর ভৌগোলিক বিস্তার 


একিডনা ) এবং মারক্পিয়াল বর্গের বিভিন্ন প্রকারের ক্যাঙারু দেখিতে পাওয়া 
যায়। এই ধরনের প্রাণী সাধারণত পৃথিবীর অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় না, 
যদিও দক্ষিণ আমেরিকায় ওপোসাম নামক প্রাণীটিকে ব্যাঙারুর স্বগোত্রীর 
বলা যায় । প্রক্নতপক্ষে অস্ট্রেলিয়াতে জরায়ুজ স্তন্যপায়ী খুব অল্পই পাওয়া 


যায় (অবশ্য বর্তমানে অন্যদেশ হইতে বিভিন্ন জরাযুজ প্রাণী এখানে আনা, 


হইয়াছে )। 

আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেয়িকা, অস্ট্রেলিয়া, এই তিনটি মহাদেশই পৃথিবীর 
দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত । অপর দিকে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত 
মহাদেশগুলির মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম বৈসাদৃহা দেখা যায়। যথা, উত্তর 
আমেরিকা, ইওরোপ এবং এশিয়ার প্রাণীকৃলে যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা বায়! 
উদ্ারণন্বরূপ এল্ক, রেইনডিয়ার, বাইসন, ভল্ুক, বিভার, লিংক খরগোশ, 
পার্বত্য মেষ প্রভৃতি বহু প্রাণী এই সকল মহাদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। 


মহাদেশীয় বিস্তারের ব্যাখ্য। ঃ 

পৃথিবীর মানচিত্রে মহাদেশগুলির অবস্থান দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে 
দক্ষিণ গোলার্ধের মহাদেশগুলি (যথা আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং 
অস্ট্রেলিয়া) বিশাল জলরাশির দ্বারা পরস্পর হইতে পৃথক। কিন্তু উত্তর 
গোলার্ধের মহাদেশগুলির মধ্যে, বিশেষত; উত্তর আমেরিকা এবং এশিয়ার 
মধ্যে 100 কিমি হইতে কম প্রশস্ত বেরিং প্রণালী (Berring strait) 
অবস্থিত। ভূতাত্বিক প্রমাণ হইতে জানা 1785 
স্থলের মাধ্যমে যোগাযোগ ছিল । 

কোনো কোনো জীববিজ্ঞানীর মতে অধিকাংশ আধুনিক স্তন্তপায়ীর সৃষ্টি 
হয় উত্তর গোলার্ধে এবং তাহারা খান্ড, আশ্রয় এবং বংশরক্ষার তাগিদে বিভিন্ন 
দিকে বিস্তার লাভ করে। এইরূপে কিছু স্ত্তপায়ী পানামা যোজক (Isthmus 
Of Panama)-এর মধ্য দিয়া দক্ষিণ আমেরিকায় প্রবেশ করে। কিছু স্তন্যপায়ী 
ভিব্রান্টার প্রণালী (Strait of Gibralier) দিয় অফ্রিকাতে প্রবেশ করে । 
ভূতাত্বিকগণ অঙ্গুমান করেন এই প্রণালীটিও একসময় যোজক দ্বারা যুক্ত ছিল। 
অপরদিকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সহিত স্থলভাগে অস্ট্রেলিয়ার যোগাযোগ ছিল 
বেরিং প্রণালীটি যথেষ্ট অগভীর থাকায় উত্তর গোলার্ধে বিভিন্ন প্রাণীর 
যাতায়াত চলিতে থাকে কিন্তু দক্ষিণের গোলার্ধের মহাদেশগুলি_ বিভিন্ন 


১০৪ প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 


প্রাকৃতিক বাধা স্থষ্টির কলে উত্তা গোনার্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। 
সভবতঃ প্লাসেণ্টা-যুক্ত স্তন্যপায়ী উদ্ভবের পূর্বেই অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ উত্তর 
গোলার্ধ হইতে কোনো! প্রাকৃতিক কারণে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। ফলে 
অস্ট্রেলিয়া অঞ্চলে প্রাসেণ্টাযুক্ত স্তন্যপায়ী বিস্তারলাভ করে নাই ; বরং ডিম্ব 


চিত্র 22: মহাদেশীয় বিস্তার 
(একটি স্বষ্টিকেন্দ্র হইতে বিভিন্ন যোজকের ম।ধ্যমে প্রাণীর ৫ 


ভীগোলিক বিস্তার )+ 


প্রসবকারী প্রাটিপাস ও একিডনা এবং মারক্থুপিয়'ল স্তম্তপায়ী ক্যাঙারু 
এইস্থানে প্রচুর দেখা যায়। প্রাসেপ্টাযুক্ত স্বন্পায়ীর অনুপস্থিতিতে 
মারস্থপিয়াল স্তন্যপা্ীর বিভিন্ন পরিবেশে অভিযোজনীয় বিকিরণ (Adaptive 
radiation) দেখা যায়। অপরদিকে পানাম! যোজকের নিমজ্জিত হইবার 
ফলে দক্ষিণ আমেরিকা, উত্তর আমেরিকা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। 
অনুরূপভাবে ভূমধ্যসাগর এবং সাহারা মরুভূমির বিস্তৃতির ফলে আফ্রিকা 


সুলভ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। এইভাবে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে পৃথক 
পৃথক প্রাণীদলের উদ্ভব হয়। 


বিচ্ছিন্ন ভৌগোলিক বিস্তার (Discontinuous distri 


জ্ঞানীর ধারণা এই যে, কোনে৷ প্রাণীর উদ্ভব একটি 
কে তাহার সৃষ্টিকেন্্ 


(Centre of origin) বলে । 
ক্ৰমাগত বংশবিস্তার করিয়া গু প্রাণীর বংশধরগুলি ধীরে ধীরে বিভিন্ন দিকে 
গমন করে এবং বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে বিস্তৃত হয়। ইহাকে প্রাণীর 
পরিযান বা মাইগ্রেসন (Migration) বলে। একই বর্গ অথবা ফ্যামিলির 


bution) £ 


প্রাণীর ভৌগোলিক বিস্তার ১০৫ 


প্রাণীদের বিভিন্ন পরিবেশে দেখা যায় কিন্ত উহাদের গণ অথবা প্রজাতি পৃথক 
হয়। যখন একই গোষ্ঠীর উদ্ভিদ অথবা প্রাণীর যথেষ্ট ভৌগোলিক দুরত্বে 
অবস্থান করে তখন তাহাকে বিচ্ছিন্ন ভৌগোলিক বিস্তার (Discontinuous 
distribution) বলে | 

বিচ্ছিন্ন ভৌগোলিক বিস্তারের উদাহরণ হিসাবে উট-পরিবার (Camel 
£10119)-এর উল্লেখ করা যায় । উত্তর আফ্রিকা এবং এশিয়ায় এই পরিবারের 
উট (0৭!) দেখা যায় কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকায় এই পরিবারের যে প্রাণীটি 
দেখ! যায় তাহার নাম লামা (.!1a018)। বিজ্ঞানীদের ধারণা সর্বপ্রথম উত্তর 
গোলার্ধে উটের উৎপত্তি হয় এবং তথা হইতে উহার! দক্ষিণ গোলার্ধে 
(আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকায় ) বিস্তৃতি লাভ করে। উটের জীবাশ্ম এই : 
ধারণাকে সমর্থন করে। উটের বিভিন্ন জীবাশ্ম লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে 
উটের ক্রমবিকাশ আরম্ভ হয় উত্তর আমেরিকার । সেখান হইতে উহারা 
পানামা যোজকের মধ্য দিয়া দক্ষিণ আমেরিকায় প্রবেশ করে এবং অন্যদিকে 
বেরিং প্রণালীর মধ্যদিয়া এশিয়া এবং আফ্রিকায় প্রবেশ করে। পরবর্তী 
কালে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়! বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে উট 
পরিবারের দুইটি বিভিন্ন গণ এর উদ্ভব হয়, এইভাবে এশিয়া ও আফ্রিকায় 
আধুনিক উট এবং দক্ষিণ আমেরিকায় লামার উদ্ভব হয়। 

ঘোড়া, হাতী প্রভৃতি অন্তান্ত স্তন্যপায়ীর ক্রমবিকাশ পর্যবেক্ষণ করিলেও 
একই চিত্র পরিলক্ষিত হয় । 

ফুপফুসধারী মাছ বা লাংফিশ (Lungfish)-এর ভৌগোলিক বিস্তারেও 
বিচ্ছিন্নতা দেখা যায়। বতমানে জীবিত লাংফিশগুলির মধ্যে 
নিওসেরাটোডাস (Neoceratodus) অস্ট্রেলিয়ায়, প্রোটোপটেরাস (Proto- 
7/46) আক্রিকায় এবং লেপিডোসাইরেন (Lepidosiren) দক্ষিণ 
আমেরিকায় পাওয়া যায়। 


মহাদেশীয় সঞ্চরণ (Continental drift) 2 

গ্রাণীর ভৌগোলিক বিস্তারে মেসোসরাস (25054745) নামক একটি 
লুপ্ত সরীন্থপ (Extinct reptile) বিশেষ উল্লেখযোগ্য । মেসোসরাস এখন 
হইতে প্রায় 27 কোটি-বৎসর পূর্বে পৃথিবীতে বাস করিত, ইহারা দৈর্ঘ্যে প্রায় 
1 মিটার, লিপ্তপদ, লেজযুক্ত এবং তীক্ষ দস্তবিশিষ্ট ছিল । ইহাদের জীবাশ্মের 


৯০৬ প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন ' 


গঠন দেখিয়া মনে হয় ইহার জলে বাস করিতে অভ্যস্ত ছিল। তবে ইহাদের 
গঠন বিচিত্র না হইলেও ইহাদের ভৌগোলিক বিস্তার অত্যন্ত কৌতুহলো- 
দীপক। মেসোসরাস-এর জীবাশ্ম মাত্র দুইটি স্থানে পাওয়া যায় ; একটি 
আফ্রিকার পশ্চিম দিকে এবং অপরটি দক্ষিণ আমেরিকার পূর্বদিকে । এই দুইটি 
মহাদেশ পরস্পর হইতে প্রায় তিন হাজার মাইল দুরে অবস্থিত এবং 
সগীস্থপের পক্ষে এই দুরত্ব অতিক্রম করা প্রায় অসম্ভব বিশেষতঃ অন্থত্র যখন 


৪ 
টি স 


টু 
/১ 


চিত্র 232 ও 23: মহাদেশীয় সঞ্চরণ । 
(৪) পৃথিবীর বর্তমান রূপ এবং মেসোসরাস-এর জীবাশ্ম 


(6) 20 কোটি বৎসর পূর্বে বিভিন্ন মহাদেশের অবস্থান । 


প্রাণীর ভৌগোলিক বিস্তার - ১০৭ 


ইহার কোনো জীবাশ্ম দেখা যায় না। ভূতাত্বিকগণ এই প্রাণীর ভৌগোলিক. 
বিস্তারের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাতে কেবল মেসোসরাসই নয়, অন্তান্ত বহু 
প্রাণীর ভৌগোলিক বিস্তারই ব্যাখ্যা করা সম্ভব হইয়াছে। 

ভূতাত্বিকগণ অনুমান করেন যে একসময় দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা» 
ভারত, অস্ট্রেলিয়া এবং কুমেরু বা ত্যান্টার্কটিকা প্রভৃতি মহাদেশ একত্র হইয়া 
এক বিশাল মহাদেশ গঠিত হইয়াছিল । এই বিশাল মহাদেশের নাম দেওয়। 
হইয়াছে প্য।নজিয়। (2808০8) । অনুমান করা হয় এই প্রাচীন বিশাল - 
স্থলভাগটি বিভিন্নভাবে বিভক্ত হুইয়া বর্তমান কালের মহাদেশের অবস্থান 
অন্যা়ী সঞ্চারিত হইয়াছে ৷ ইহাকেই মহাদেশীয় সঞ্চরণ বলে । আলফ্রেড 
ওয়েগনার (Alfred Wegner) 1912 খ্রীষ্টাবে সর্বপ্রথম মহাদেশ্বীয় সঞ্চরণের 
মতবাদটি উপস্থাপন করেন কিন্তু তৎকালীন ভৃতত্ববিদগণ বিশ্বাস করিতেন যে 
দক্ষিণ আমেরিকা এবং অফ্রিকা একটি বিশাল স্থলভাগ দ্বারা যুক্ত ছিল যাহা! 
বর্তমানে সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত । তবে আধুনিক ভৃতাত্বিকগণ তৃত্বকের গঠন 
বৈচিত্র পর্যবেক্ষণ করিয়া মহাদেশীয় ঞ্চরণকেই সমর্থন করেন এবং বতমানে 
উহাকে প্লেট টেক্টোনিকৃস (Plate tectoni০5) নামে অভিহিত করা হয়। 

মহাদেশীয় সঞ্চরণ-এর সময়কাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তবে অধিকাংশ 
ভূতত্ববিদগণ মনে করেন প্রায় 90 কোটি বংসর পূর্বে প্যানজিয়! বিভক্ত হইতে 
থাকে এবং আমেরিকা, আফ্রিকা ও ভারত প্রায় 10 কোটি বৎসর পূর্বে পরস্পর 
হইতে পৃথক হইয়| পড়ে। এই মহাদেশীয় সঞ্চরণ সম্ভবতঃ আধুনিক 
স্তন্যপায়ীর উদ্ভবের পূর্বেই সংঘটিত হইয়াছিল যাহার ফলে স্তন্যপায়ীর 
ক্রমবিকাশ প্যানজিয়। মতবাদের সাহায্যে প্রমাণ করা যায় না, তবে 
অস্ট্রেলিয়াতে মারস্থপিয়াল স্তন্তপায়ীর উপস্থিতি প্রমাণ করা যায়। কোনো 
কোনো জীববিজ্ঞানীর মতে দক্ষিণ আমেরিকা হইতে কুমের হইয়া 
মারস্থপিয়াল স্তন্যপায়ী অস্ট্রেলিয়াতে প্রবেশ করে। কেবল দক্ষিণ 
আমেরিকায় এবং অস্ট্রেলিয়ায় মারস্থুপিয়াল স্তন্তপায়ীর অস্তিত্ব এই মতবাদকে 


সমর্থন করে । 
সারাংশ 


পৃথিবীতে প্রাণীর বিস্তার সর্বত্র একই প্রকার বা অবিচ্ছিন্ন নয় | এক 
দেশের প্রাণীর সহিত অন্দেশের প্রাণীর যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। একই 


১০৮ 


প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 


জলবায বিশিষ্ট দেশের প্রাণীকূলের মধোও এইরূপ প্রভেদ দেখা যায়। 
বিজ্ঞানীদের ধারণা কোনো! প্রাণীর উদ্ভব একটি বিশেষ স্থানে হয় যাহাকে 
তাহার সৃষ্টি কেন্দ্র বল! যায়। ক্রমাগত বংশবিস্তার করিয়া ও প্রাণীর 
বংশধরগুলি ধীরে ধীরে চারিদিকে বিস্তৃত হয় । বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে 
প্রাণীগুলি ছড়াইয়া৷ পড়িলে উহাদের মধ্যবর্তা অঞ্চলে কোনো প্রকার বাধা 
(9৪:216) সৃষ্টি হয় এবং প্রাণীগুলি তাহার কেন্দ্রে ফিরিয়া আসিতে পারে না। 
এইভাবে বাধা স্থষ্ট হইবার ফলে বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলগুলি পরস্পর 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং সেখানকার প্রাণীর মধ্যেও পার্থক্য দেখা ষায়। 
প্রাণীর ভৌগোলিক বিস্তারে যে সকল বাধা আছে তাহার মধ্যে সুউচ্চ 
পর্বতমালা, মরুভূমি অঞ্চল, জলবায়ু ঘটিত বাধা, বৃহৎ জলাশয়, লবণাক্ত জলের 
বাধা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 

বিভিন্ন প্রকারের প্রাণীর উপস্থিতির ভিত্তিতে সমগ্র পৃথিবীকে কয়েকটি 
অঞ্চলে বিভক্ত কর। হয় । এই অঞ্চলগুলিকে প্রাণি-ভৌগোলিক অঞ্চল বলে। 
প্রধানত স্তন্তপায়ী প্রাণীর বিস্তারের ভিত্তিতে পৃথিবীকে ছয়টি অঞ্চলে বিভক্ত 
করা হয়। যথা_-(ক) প্যালি আর্কটক খে) ওরিয়েন্টাল (গ) অস্ট্রেলিয়ান 
(ঘ) ইখিওপিয়ান €ও) নিওট্রপিকাল ও (6) নিয়ার্কটিক অঞ্চল। সকল 
অঞ্চলগুলি আবার কয়েকটি উপ-অঞ্চলে বিভক্ত। প্রত্যেক অঞ্চলেরই নিজস্ব 
কিছু প্রাণী আছে। যথা 


ভৌগোলিক অঞ্চল. উল্লেখযোগ্য প্রাণী 


১। প্যালিয়ার্কটিক অঞ্চল_হরিণ, বন্শৃকর, নেকড়ে, ভন্লুক, মেরু ভল্লুক, 
সীল প্রভৃতি। 


২। ওরিয়েন্টাল অঞ্চল__বাধ, লেপার্ড, ভারতীয় সিংহ, হাতী, গপ্তার, 


ওরাং ওটাং, উন্তুক, ভন্ুক, হরিণ প্রভৃতি । 


৩। অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চল-_ক্যাঙারু, প্রাটিপাস, একিডনা, কাকাতুয়া, এম, 


কিউই, ক্যাসোয়ারী, স্ফেনোডন প্রভৃতি । 
ইথিওপিয়ান অঞ্চল_গরিল৷, শিম্পান্তী, চিতা, লেপাঁড? জিরাফ, 


জলহস্তী, গণ্ডার, জেব্রা, হাতী, গিংহ, উটপাখী 
প্রভৃতি ৷ 


প্রাণীর ভৌগোলিক বিস্তার কা 


৫। নিওট্রপিকাল অঞ্চল--আলপাকা, লামা, ঈধ, আর্মাডিলো। ভ্যামপায়ার, 
জাগুয়ার, পুমা, তাপির, রিয়া, ম্যাকো প্রভৃতি । 


৬। নিয়ার্কটিক অঞ্চল_অপোসাম, আর্মাডিলো, লিংকৃস্‌, এন্ক্‌, বীভার, 
রেকুন, বাইসন, ঈগল, ব্যাটল সাপ প্রভৃতি । 


তৃভাত্বিকগণ অঙ্থমান করেন যে একসময় দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, 
ভারত, অষ্ট্রেলিয়া এবং আ্যা্টা্ককা প্রভৃতি মহাদেশ একত্র হইয়| এক 
বিশাল মহাদেশ গঠিত হইয়াছিল, বর্তমানে ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে 
প্যানজিয়”। প্রায় 20 কোটি বৎসর পূর্বে এই বিশাল ভূভাগ বিভক্ত হইভে 
থাকে। প্রায় 10 কোটি বৎসর পূর্বে আমেরিকা, অফ্রিকা এবং ভারত পরম্পর 
হইতে পৃথক হইয়া পড়ে । ইহাকে মহাদেশীয় সঞ্চরণ বলা হয়। 


অন্ুুশীলনী 


1, প্রাণীর ভৌগোলিক বিস্তার বলিতে কি বোঝ? 

2. প্রাণীর ভৌগোলিক বিস্তারে প্রধান বাধাগুলি কি? 

3. প্রাণীর ভৌগোলিক অঞ্চল কাহাকে বলে? প্রধান প্রাশী-ভৌগৌলিক অঞ্চসগুলির নাম 
উল্লেখ কর। 

4. প্যালি আর্কাটিক এবং 
প্রাণীকিকি? 

5. ওরিয়ে্টাল অঞ্চল কাহাকে বলে? এই অঞ্চলের বৈশিষ্টাপর্ণ প্রাণীগুলির নাম উল্লেখ কর। 

6. অস্টে.লিয়ান অঞ্চলে বৈশিষ্টপূৰ্ণ প্রাণীর উল্লেখ কর এবং এই অঞ্চলে উহাদের উপস্থিতির 
কারণ নির্দেশ কর। 


7. ইথিওপিয়ান অঞ্চলে 
কোন্‌ অঞ্চলের প্রাণীর সাদৃগ্ঠ দেখা যায় ? 
8, নিওট্রপিকাঁল অঞ্চল কি? এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য প্রাণীর নাম কি? 


9. প্রাণীর মহাদেশীয় বিস্তার বলিতে কি বুঝায়? কিভাবে ইহা! ব্যাখ্যা করা যায়? 

10, বিচ্ছিন্ন ভৌগোলিক বিস্তার কি? উদ'হরণ দিয়া ব্যা্যা কর। 

11, সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ ঃ 
কে) স্বেলটার খে) স্থান বিবরণ ঘটত বাধা (Topographic barrier). 
গে। নোটোজিয়া থে) বিচ্ছিন্ন বিস্তার (Disconfinous distribution), 


নিয়ার্কটিক অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য কি? এই দুইটি অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য 


র বৈশিষ্্পর্ণ প্রাণীর নাম লিখ। এই অঞ্চলের প্রাণীর সহিত অন্ত 


১১০ 


প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 


(ড) প্যানজিয়া ডে) ওয়ালেসের রেখা (Wl! 110) (5) মহাদেশীয় 
সঞ্চরণ (Continental drift) | 

নিম্নলিখিত প্রাণীগুলি কোন্‌ ভৌগোলিক অঞ্চলের অস্তভূ ক্র লিখ। 

(ক) টাইলোটোট্রাইটন (খ) হাইলোবেটিন গে) ক্যাঙ্গারু (ঘ) কিউই ডে) কস্কেনোডন 
ডে) জেব্রা ছে) প্রোটোপটেরান জে) সেরাটোডান বে) ওপৌদাম (4) পেঙ্গুইন 
(ট) ময়ূর ও () রাইনোসেরাদ। 


(কলিকাতা বিশ্ববিগ্তালয় 1982) 
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ভূতাত্বিক বিস্তার 
সপ্তম অধ্যায় (Geological distribution) 


জীবের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে সঠিক ধারণা করিতে হইলে উদ্ভিদ এবং প্রাণীর 
ভৌগোলিক বিস্তারের মত উহাদের ভূতাত্বিক বা সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিস্তার 
লক্ষ্য কর! বিশেষ প্রয়োজন । ভূত্বকের বিভিন্ন শিলাস্তরে যে সকলু জীবাশ্ 
বা ফসিল পাওয়া যায় তাহাদের সাহায্যে পৃথিবীতে জীবের ক্রমবিকাশ 
সহজেই লক্ষ্য করা যায় ( ভূতাত্বিক প্রমাণ, তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য ) | বিভিন্ন 
জীবের ক্রমবিকাশের ইতিহাস পৃথিবীর শিলাস্তরে প্রকৃতি কতৃক সংরক্ষিত 
আছে। শিলাস্তরের বয়স নির্ণয় করিয়া এই সকল জীবাশ্ম তথা জীবের 
উদ্ভবের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করা যায় । 
ভূতত্ববিদগণ পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাসকে কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত 
করেন। 1760 খ্রীষ্টাব্দে আভছুইনা (Avduina) নামক এক ইতালীয় 
বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম এই ধরণের সময় সারণী (Time scale) উদ্ভাবন করেন। 
বর্তমানে শিলাস্তর এবং উহার মধ্যস্থ জীবাশ্বের বয়সের ভিত্তিতে পৃথিবীর 
বিভিন্ন শিলাস্তর বা ভূত্বককে কয়েকটি যুগ বা ইরা (818)-তে বিভক্ত করা হয়। 
প্রত্যেকটি যুগকে আবার কাল বা পিরিয়ড (Periods) এবং “কালকে কয়েকটি 


নির্দিষ্ট সময়কাল বা ইপক (82০০%)-এ বিভক্ত করা হয়। 


যুগ ব। ইরা (379) £ 

প্রধান জীবাশ্মের ভিত্তিতে ভূত্বককে যে প্রধান বিভাগে বিভক্ত করা হয় 
তাহাকেই যুগ বা ইরা (0878) বলে। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ ও 
প্রাণীর ক্রমবিকাশের পরিচয় পাওয়া যায় । 


প্রধান যুগগুলির নাম এখানে দেওয়া হইল ঃ 
(১) আকফ্কিয়োজয়িক (Arohaeozoic)— জীবনের আবির্ভাব যুগ 


(২) প্রোটেরোজয়িক (91০০০2০০)--আদি জীবনের যুগ 
(৩) প্যালিওজয়িক (818০০৪০1০)_ প্রাচীন বা প্রাথমিক জীবনের যুগ 


১১২ প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন, 


: (৪) মেসোজয়িক (4০5০০1০)___মধ্যবর্তাঁ জীবনের যুগ 
(৫) সিনোজয়িক (0e০20i০)--বৰ্তমান বা সাম্প্রতিক জীবনের যুগ ৷ 
কাল বা পিরিয়ড (Periods) £ 
প্রতিটি যুগকে জীবাশ্মের বয়সের উপর ভিত্তি করিয়া কয়েকটি কালে বিভক্ত 
কর! হয়। এইভাবে সমগ্র সময় সারণীটিকে ১২টি কাল বা পিরিয়ডে বিভক্ত 
করা হইয়াছে, যথা__ 
(ক) প্র্যালিওজয়িক যুগের কাল বা পিরিয়ড ঃ 
(১) কামত্রিক্ান ( Cambrian) 
(২) ওর্ডোভিসিয়ান (Ordovician) 
(৩) পিলুরিয়ান (Silurian) 
(৪) ডিভোনিয়ান (Devonian) 


(৫) কাৰ্ৰনিফেরাস (Carboniferous) 
(৬) পারমিয়ান (Permian) 


(খে) মেসোজয়িক যুগের কাল ব৷ পিরিয়ড £ 
(১) ট্ৰায়্াসিক (Triassic) 
(২) জুরাসিক (Jurassic) 
(৩) ক্রিটাসিয়াস (Cretaceous) 


গে) সিনোজয়িক যুগের কাল ব| পিরিয়ড £ 
(১) টারশিয়ারী (Tertiary) 
(২) কোয়াটারনারী (Quaternery) 
ইপূক (81905) s 


জীবাশ্ম এবং শিলাস্তরের বয়সকালের ভিত্তিতে কয়েকটি কাল বা 


পিরিয়ডকে আবার নির্দিষ্ট সময়কাল বা ইপক (39০০8)-এ বিভক্ত কর। 
হইয়াছে ; যথা. 


(ক) টারশিয়ারী পিরিয়ডের ইপক £ 
(১) প্যালিওসিন (Palacocene) 
(২) ইওসিন (Eoecne) 


ডূতাত্বিক বিস্তার ১১৩ 


(৩) ওলিগোসিন (Oligocene) 

(৪) মিওসিন বা মায়োসিন (Miocene) 

0 প্লিওসিন বা প্রায়োপিন (Pliocene) 
(খ) কোয়াটারনারী পিরিয়ডের ইপক £ 

(১) প্লিস্টোসিন (Pleistocene) 

(২) রিসেণ্ট (Recent) 


১। আ্হ্কিওজরিক এবং প্রোটেরোজয়িক ইরা (Archacozoic 
and Proterozoic Eras) ইহাদের একত্রে ক্যামত্রিয়ান-পূর্ব যুগ বা 
প্রি-ক্যান্বিয়ান ইরা (Pre-Cambrian Era) বলা হয় | এই যুগের জীবাশ্মের 
পরিমাণ খুবই অল্প । তবে বিভিন্ন শিলাস্তরের বয় হিমাব করিয়া ভূতা ত্বিক- 
গণ ধারণা করেন যে, এই যুগে জীবনের আবির্ভাব হয় এবং এককোষী উদ্ভিদ 
ও প্রাণী, শৈবাল, অনুস্নত অমেরুদণ্ডী প্রাণী প্রভৃতির উত্তব হয়। বিজ্ঞানী 
হোম্‌গ (Holmes, 1954)-এর মতে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন জীবাশ্ম 
শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদের ষাহা প্রায় 260 কোটি বৎসর পূর্বে ্থটি হইয়াছিল । 


২। প্যালিও জয়িক বা প্রাচীন যুগ (Palaeozoic Era) ৪ ) 

কে) ক্যামত্রিয়ান কাল (Cambrian 76:19) 2 এই সময় হইতেই 
পৃথিবীর শিলাস্তরে বিভিন্ন উদ্ভিদ এবং প্রাণীর জীবাশ্ম দেখ! যায়। প্রাণীদের 
মধ্যে যাহাদের দেহ ক্যালসিয়াম কার্বনেট দ্বারা আবৃত, এইসময় তাহাদেরই 
প্রাচুর্য দেখা বায় যথা-মোলাস্কা জাতীয় (Molluscs), একাইনোডারম 
(Echinoderms), ক্রাকিওপড (Brachiopods) এবং আরথেপোড 
(Arthropods) | ক্যামত্রিয়ান পিরিয়ডের জীবাশ্মের মধ্যে অধিকাংশই ছিল 
সন্ধিপদী ট্রাইলোবাইট (Trilobites) এবং ব্রাকিওপড ৷ অন্তান্য প্রাণীর 
মধ্যে প্রোটোজোয়াঃ স্পঞ্জ, গ্যাসট্রোপভ প্রভৃতিও ছিল। তবে এই সময় 
অস্থি বিশিষ্ট কোনো প্রাণীর জীবাশ্ম পাওয়া যায় নাই। 

থে) ওডেনভিনিয়ান কাল (Ordovician Period) 2 এই সময় 
বিভিন্ন সামুদ্রিক অমেরুদ্তী প্রাণীর জীবাশ্ম পাওয়া যায়। ট্রাইলোবাইট এবং 
ত্রাকিওপড-এর সঙ্গে সেফালোপড (Cephalopod), ভ্ৰায়োজোয়| (Bryo- 
208), প্রবাল (০৭!) প্রভৃতি অমেরুদওী প্রাণীর উদ্ভব হয়। এই সময় প্রথম 
মেরুদণ্ডী প্রাণীরূপে মস্ত জাতীয় প্রাণীর উদ্ভব হয়। 


প্রত ৮ 


১১৪ প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 


(গ) সিলুরিয়ান কাল (Silurian Period) 8 এই সময়কার শিলাস্তরে 
বিভিন্ন অমেরুদণ্ডী প্রাণীর জীবাশ্ম পাওয়া যায়, ষথা__ব্রাকি ও€পড, প্রবাল, 
একাইনোভার্য, ব্রায়োজোয়ান, মোলাক্ক প্রভৃতি । এই সময় ট্রাইলোবাইটের 
সংখ্যা স্রাস পায় এবং ইউরিপটেরিভ (Eurypteridও) নামক এক ধরনের 
জলচর বৃশ্চিক জাতীয় প্রাণীর জীবাশ্ম দেখা যায়। সিলুরিয়ান শিলা স্তরে 
অসপ্্রীকৌভার্ম (05৮৭০০৫০:০৷) নামক এক মস্ত জাতী 
যাহাদের দেহ কঠিন অস্থি দ্বারা আবৃত ছিল। 
পায়। 

(ঘ) ডিভোনিয়ান কাল (Devonian Period) 2 ইহাকে মতস্ত যুগও 
বলা যায় কারণ এই সময়কার শিনাস্তরে প্রচুর ম্সের জীবাশ্ম পাওয়া যায়। 
তরণাস্থি বিশিষ্ট মাছ, অস্থি বিশিষ্ট মাছ এবং ল্যাটিমেরিয়। (যাহা এখনও 
জীবিত পাওয়া যায়) এই সময়কার প্রধান প্রাণী । সমুদ্রে খাছ ও আশ্রয়ের 
জন্য প্রবল প্রতিযোগিতা হওয়ায় ধীরে ধীরে স্থলচর প্রাণী এবং স্থলজ উত্ভিদের 
উদ্ভব হয়। ইকথিওস্টেশিভ (Ichthyostegides) নামক প্রথম উভচর এই 
সময়ই দেখা যায়। এই সময় অমেরুদ্ডী প্রাণীদের জীবাশ্মের সং 
বৈচিত্র্য হাস পায় । 

(ও) কারবোনিফেরাস কাল (Carboniferous Period) 2 এই সময় 
স্থলে উভচর প্রাণীর (44010151513) প্রাধান্য দেখা যায় । ইরিওপস (Ery০p) 
নামক এক প্রকারের উভচর এই সময় বৃদ্ধিলাভ করে ও কিছুকাল পরে পৃথিবী 
হইতে লুপ্ত হইতে যায় । 

(6) পারমিয়ান কাল (Permian Period) : ইহা প্যালিওজয়িক যুগের 

সমাপ্তিকাল। এই সময়ও উভচরের প্রাধান্ ছিল এবং অনুমান করা হয় যে 
সেমুরিয়! (৪০y০uri৭) নামক উভচর হইতে জরীস্থপের পূর্বপুরুষ বিকাশ 
লাভ করে। 
৩। মেসোজয়িক বা মধ্যযুগ (Mes0z0ic Era) 
সরীস্থপের মুগ (Age of Reptiles) বলা হয় কারণ এই সময় পৃথিবীতে 
সরী হ্ুপেরই প্রাধান্য ছিল। এই বুগকে তিনটি পিরিয়ড বা কালে বিভক্ত করা 
হয়, যথ!--ট্রায়াসিক, জুরাসিক এবং ক্রিটাপিয়াস। 

(ক) ট্রায়াসিক কাল (715531০ ৮651০) 3 এই সমর কচ্ছপ, সাপ 


এবং অন্তান্য সরীস্থপের প্রাধান্ত ছিল। এই সময় ডাইনোসরের আবির্ভীৰ 


য় প্রাণী দেখা যায় 
অন্যান্য মৃৎস্তও এই সময় বুদ্ধি 


খ্যা এবং 


৪ মেসোজয়িক বুগকে 


১১৫ 


ভূতাত্বিক বিস্তার 
জলে, স্থলে এবং অস্তরীক্ষে প্রাধান্ত লাভ করে । অমেরু- 


হয়; তাহারা ক্রমশঃ 
দণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের কথ্োজ প্রাণী (10115505) প্রাধান্ লাভ 


করে, যথা-শামুক জাতীয় গ্যান্ট্রোপোড্‌স, ঝিনুক জাতীয় বাইভালভসঃ 
সেফালোপড.স প্রভৃতি । কাকড়া চিংড়ি প্রভৃতি সন্ধিপদ্ধী জলজ প্ৰাণীও এই 
সময় দেখ! যায়। বিভিন্ন প্রকারের অস্থিযুক্ত মাছ এবং তরুণাস্থিযুক্ত মাছ 
(যথা হাঙর ) এই সময় যথেষ্ট বুদ্ধি পায্ন। উভচর প্রাণীয় মধ্যে ইরিয়পস 
ট্রায়াসিক কালে লুপ্ত হয় কিন্ত পরবর্তীকালে স্যালামাণ্ডার, কুনোব্যাঙ, 
সোনাব্যাঙ প্রভৃতি উভচরের উত্তব হয়। 

ভুরাপিক কালে পালকধুক্ত পাখী এবং টেরোড্যাকটাইল (Pterodactyl) 
নামক উড়ন্ত সরীস্থপের আবির্ভাব হয়। যে সকল নৃপ পাখীর জীবাশ্ম পাওয়া 
গিয়াছে তাহাদের মধ্যে আরকিয়পটেরি্স (47414592199, আক্ষিয়রনিস 
(47072077715) এবং হেসপেরোরনিস (Hesperornis) অতম | 

ট্রায়াসিক কালে স্তন্ভপাযী-সদৃশ সরীক্থপ হইতে প্রকৃত সবন্তপায়ীর আবির্ভাব 
হ্য়। ইকটিডোসর (/etidosaur) নামক প্রাণীটিতে সরীস্থপ এবং স্তন্যপায়ী 
উভয়ের বৈশিষ্ট্যই দেখা যায়। সম্ভবতঃ ইহা হইতেই ট্রাইটাইলোডণ্ট 
(Tritylodonts) নামক স্তন্তপায়ীর আবির্ভাব হয়। ক্রিটাসিয়াস কালের 
শেষদিকে গ্রকুত মার নুপিয়াল ও প্লামেণ্টাযৃক্ত স্তন্পায়ীর আবির্ভাব হয়! 


ডাইনোসর (Dinosaurs) 
[ছে যে মেসোজয়িক যুগকে সরীস্থপ যুগ (Age of 
Reptile) বলা হয়। এই সময় বিভিন্ন ধরণের অতিকায় সরীস্থপের আবির্ভাব 
হয়। এই সকল অধুনালৃপ্ত সরীস্থপকে একত্রে ডাইনোসর (91703905) বলা 
হয়। : এই প্রাণীগুলি প্রায় 12 কোটি বৎসর পূর্বে আবিভূত হয় এবং প্রায় ৪ 
কোটি বৎসর পূর্বে তাহারা পৃথিবী হইতে সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়! যায় । এই সকল 
অতিকায় প্রাণীর কঙ্কাল বা জীবাশ্ম হইতে তাহাদের সম্বন্ধে একটি ধারণ! 
পাওয়া যায়! ইহাদের মধ্যে কয়েকটি মাংসাশী ছিল, যথা--টিরানোসরাস 
(Tyrannosaurus), কিন্ত অন্যান্তগুলি তৃণভোজী বা শাকাশী ছিল, যথা-- 
ব্রনটোসরাস (89711950785) | কয়েকটি ডাইনোসরের আকার বিরাট ছিল 
যৰ৷-ডিল্লোডকাস (07/542) প্রায় 30 মিটারের বেশী লঙ্ষা ছিল এবং 
ব্রাকিওসরাস (Brachiosaurus) ওজনে ছিল প্রা 


পূর্বেই বলা হইয় 


য় 50,000 কিলোগ্রাম | 


১১৬ 


প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 


ইকথিওসরাস (Ichthyosaurus) জলে বাস করিত আবার টেরোডাক্টাইলাস 
(Pterodactylus) আকাশে উড়িতে পটু ছিল। টেরানোডন (Pterano- 
4০7) নামক বিশাল উড্ডীরমান সরীস্থপের ছুইট ডানার দূরত্ব ছিল প্রায় 
10 মিটার | এই সকল বিরাট আকারের ডাইনোসর কিভাবে তাহাদের 
দেহের ভার বহন করিত তাহা বলা কঠিন। কেহ কেহ অন্থমান করেন 
সেইসময় উহারা জলাশয়ের নিকটেই বাপ করিত এবং অধিকাংশ সময়েই 
জলের মধ্যে দেহটি ডুবাইয়া দেহের ভার লাঘব করিত I 


মেগোজয়িক যুগের শেষদিকে এই অতিকায় ডাইনোসরগুলি পৃথিবী হইতে 
বিলুপ্ত (86100 হইতে থাকে । ইহাদের বিলুপ্তির কারণ সঠিকভাবে জানা 
যায় নাই কিন্ত কেহ কেহ মনে করেন মেসোজয়িক যুগের শেষদিকে পৃথিবীর 
জলবায়ুর ঘন ঘন পরিবর্তন এবং ভূ-পৃষ্ঠের ক্রমাগত আন্দোলন ইহাদের 
বিলুপ্তির অশ্যতম কারণ । অনেকের মতে মেসোজয়িক যুগে ফার্ণ, সাইকাড 
প্রভৃতি উদ্ভিদ ডাইনোপরের খাগ্য ছিল কিন্তু পরবর্তাঁকালে গ্রপ্তবীজী উদ্ভিদের 
আবির্ভাব ঘটায় উহারা খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করিতে পারেনা এবং নৃপ্ত হইয়া 
যায় । আবার অনেকে বলেন যে মেসোজগ্িক যুগের শেষে যে সকল ক্ষুদ্রাকার 
মাংসাশী স্তন্থপায়ীর আবির্ভাব হয় তাহারা ডাইনোসরের অরক্ষিত 
ডিমগুলি নষ্ট করিয়া ডাইনোসরের বিলুপ্তির কারণ ঘটায় । 
] কিন্তু যেভাবেই বিলুপ্তি হউক না কেন, 


ডাইনোসর তাহার বিশালত্ব ও 
বৈচিত্বোর জন্ত এখনও আমাদের মনে কৌতু 


হল ও বিস্ময়ের সঞ্চার করে। 
আধুনিক ঝা সিনোজয়িক যুগ (Cenozoic Era) ৪ 
সিনোজয়িক যুগকে স্ত্যপায়ীর যুগ (Age of mam 
এই যুগে প্রধানত স্ত্পায়ীর এবং 
দিনোজরিক যুগকে টারশিয়ারী 
করা হয়। 


mals) বলা হয় কারণ 
কিছু কিছু পাখীর ক্রমবিকাশ হয়। 


ও কোয়াটারনারী এই দুইটি কালে বিভক্ত 


(ক) টারশিয়ারী কাল (Tertiary Period) 8 ইছা আবার পাঁচটি 
ইপোক (82০০)-এ বিভক্ত যথা_প্যালিওসিন, ইওপিন, ওলিগোলিন, 
মিওপিন ও প্রিওপিন। এই সময়কার উল্লেখযোগ্য অমেরুদ্তী প্রাণী 
(সামুদ্রিক ) ফোরামিনিফার, বিহুক ও শামুক জাতীয় প্রাণী, ব্রায়োজোয়ান, 


ভূতাত্বিক বিস্তার ঠ 


চিংড়ি জাতীয় সন্ধিপদী প্রাণী, সী আচিন প্রভৃতি । এই সময় নটিলাস, 
কাট্লফিশ, স্ুইড, অক্টোপাস প্রভৃতি সেফালোপডের প্রাধান্য ছিল৷ 

এই সময়ে স্তন্যপায়ী এবং পাখীর ক্রমবিকাশ বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে | 
সমুদ্রে প্রধানতঃ অস্থিযুক্ত মাছ এবং স্থলে ্তনতপায়ী প্রাধান্য বিস্তার করে। 
এই হিসাবে সিনোজয়িক ঘুগকে ত্তপায়ী, পাখী এবং মাছের ক্রমবিকাশের 
যুগ বলাযায়। 

টারশিয়ারী পিরিয়ডে প্রধানত স্তন্যপায়ী 

ওসিন দশায় মাংসাশী (Carnivores) এবং 
আবির্ভাব হয় । এই সময়েই বিখ্যাত “ইওহিপ্লাসঃ (৪ 
টাপির-এর পূর্বপুরুষ, গণডার প্রভৃতি প্রাণী বিস্তার লাভ করে। হরিণ, শুকর, 
উট প্রভৃতি প্রাণীর পূর্বপুরুষের আবির্ভাবও হয! এই সময় আকাশে বাছুড় 
এবং জলে তিমির আবির্ভাব হয়। 
_ অলিগোসিন দশায় বিভার, ইদুর প্রভৃতি তীন্মান্ত বিশিষ্ট স্তন্যপায়ীর 

আবির্ভাব ঘটে এবং ওপোসাম, ছু চো প্রভৃতি প্রাণীর ক্রমবিকাশ হ্য় ৷ 

মিওসিন কালে তিন অন্বৃণিবিশিষ্ট ঘোড়া, গওার, বৃহৎ শূকর, উট, 
হরিণ, ম্যাসটোডন (Mastodon) প্রভৃতি প্রাণী বৃদ্ধি পায় এবং বিরাটাকার 
বিড়াল, ভল্ল,ক, রেকুন (Raccoons) প্রভৃতি প্রাণীর আবির্ভাব হয়। 

স্লিওসিন দশায় স্তনতপায়ীরা ধীরে ধীরে ধু পরিবর্তনের সহিত নিজেদের 
অভিযোজিত করিতে থাকে। এই সময় লেজহীন বানর এপ-গোষ্ঠী (Apes) 
তীতবপ্রধান অঞ্চলে সীমিতভাবে বাস করিত। কয়েকটি নুতন ধরণের 


্সতপামীও এই সময় বিকাশলাভ করে! 
(খে) কোয়াটারনারী কাল (Quaternery P 


এঁই কালটি আবার দুইটি ইপক বা দশার 


সাম্প্রতিক বা রিসেন্ট ৷ 
কোয়াটাবনারী কালে আধুনিক স্তন্যপায়ী বিকাশলাভ করে এবং অতিকায় 


সন্তপায়ী (যথা-ম্যামব ) প্রাণীর বিলুপ্তি -ঘটে। অতি সাম্প্রতিককালে 
মানুষের আবির্ভাব হয় । 

(১) প্লিস্টোসিন দশা (Pleistocene) | ইহাকে হিমবাহের যুগ 
(166 ৪৪০) বলা হয়। প্রাকৃতিক বিপর্বয়ের জন্ত বহু অতিকায় স্ত্ধপায়ীর 


প্রাণীর ক্রমবিকাশ দেখা যাঁয়। 
খুরযুক্ত (Hoofed) স্তন্তপায়ীর 
ohippus) ঘোড়া, 


61100) 8 


বিভক্ত যথা_-প্রিস্টোসিন ও 


১১৮ প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 


বিলুপ্তি ঘটে এবং আধুনিক স্তন্যপায়ী প্রাণীর বিকাশ ঘটে । পশ্চিম ইওরোপের 
হিমবাহে ম্যামথ, গণ্ডার, মেকু-নেকডে প্রভৃতি প্রাণীর দেহাবশেষ পাওয়া 
যায়। মধ্য ইওরোপেও সিংহ, গণ্ডার, জলহস্তী, হায়েন। প্রভৃতি স্তন্তপায়ীর 
জীবাশ্ম পাওয়া গিয়াছে (যদিও এখন-এই প্রাণীগুলি প্রধানতঃ আফ্রিকায় 
বাজ করে )। 


(২) রিসেপ্ট ব৷ সাম্প্রতিক দশ। (Recent) $ দ্বিপদী এপ এবং 
মানুষের আবির্ভাব হয় প্লিস্টোসিন দশায়, কিন্তু তাহার ক্রমবিকাশ হয় 
রিসেণ্ট ব' সাম্প্রতিক দশায় । এই সময় বিভিন্ন প্রকারের স্তন্পারীর বিকাশ 
হয়, প্রাগৈতিহাসিক মান্ষের উদ্ভব হয় এবং ধীরে ধীরে তাহার! বিভিন্ন 
স্থানে বিস্তারলাভ করে। মানুষের চিন্তা, বুদ্ধি এবং ভাষার ক্রমবিকাশের 
জন্য এই সময়কে সাইকোজয়িক (P5y০০2০১০) যুগ বলা হয় । 


্রন্থপঞ্জী ও নির্দে শিক! (Reference) 


1. Colbert E.H,., 1955, Evolution of the vertebrates, 
John Wiley & Sons, New York. 


2. Romer A.S., 19:9. The vertebrate story, University of 
Chicago Press. 
3. 


Simpson G. G. 1949. The meaning of Evolution, Yale 
University Press. 

4. Lull R,S. 1945. Organic Evolution, The Macmillan 
Co. New York. 

5. Robert MBV. 


Nelson. 


6. Moody P.A. 1964. Introduction to Evolution, Harper 
and Row, New York. 


1976. Biology A Functional Approach, 


7. Mukherjee D. 1972. Text Book of Zoology, New Book 


Stall, Calcutta. 


Adhikari S. & Sinha A. 1973. Fundamentals of Biology 
of Animals. New Central Book Agency, Calcutta. 
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প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 
অনুশীলনী 


- ভূতাত্বিক বিস্তার কীহাকে বলে? ইহ! কিভাবে জৈব অভিব্যক্তিকে ব্যাখ্যা করে? 
- যু বা ইরা 0878), কাল বা! পিরিয়ড 02০:19) এবং ইপক (৪০০০) বলিতে কি 


বোঝায়? 


- আফিওজয়িক ইর! কাহীকে বলে ? 
- ভুতাস্বিক বিস্তারে প্রাচীন যুগ বা প্যালিওদয়িক ইরার বৈশিষ্ট্য কি? এই যুগীকে :কোন্‌ 


কোন্‌ পিরিয়ডে বিভক্ত কর! হয়? প্রতিটি পিরিয়ডে কোন্‌ কোন্‌ উল্লেখযোগ্য প্রাণীর 
ক্রমবিকাশ হয়? 


- মেসোন্রয়িক যুগে কোন প্রাণীর প্রাধান্য ছিল? উহাদের ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত 


আলোচনা কর। 


- ডাইনোসরম্‌ (Din০৪U75) কাহাকে বলে? ৃ ইহাদের বিলুপ্তির কারণ কি? 
» আধুনিক যুগকে কয়টি পিরিয়ডে বিভক্ত করা হয় ওকি কি? এই যুগে কোন কোন 


প্রাণীর ক্রমবিকাশ হয় সংক্ষেপে লেখ । 

সংক্ষিপ্ত টাকা লেখ £ 

(কে) ওরডোভিসিয়ান খে) সিলুরিয়ান (গে) ডিভোনিয়ান (ঘ) কারবোনিফেরান 
ডে) পারমিয়ান (6) জুরাসিক (ছ) জলিগোনিন (জ) মিওদিন (ঝ) প্লিওমিন 
ও (এ) প্লিষ্টোদিন। 
নিয়লিখিত প্রাণীগুলির অভিষক্তির যুগ বা ইরা এবং কাল ব| পিরিয়ড নির্দেশ কর ঃ 

কে) ট্রাইলোবাইট খে) ব্রায়োজোয়া. গে) অসট্রাকোডার ঘে) ইরিওপদ্‌ 


(ড) হেসপেরোরনিস (5) সেমুরিয়া ছে) টেরোড্যাকটাইল জে) ইওহিগ্রাস 
(ঝ) ম্যাস্টোডন ও (এ) মানুষ । 


_ইওহিপ্লাসের পরে আসে 


তি ঘোড়ার অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশ 
ম অধ্যায় (Evolution of Horse) 


আলোচনা করিয়াছি যে পৃথিবীতে বিভিন্ন 


পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা 
উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবির্ভাব এবং ক্রমবিকাণ কিভাবে হইয়াছে । পৃথিবীর 
[যয কোনে! একটি বিশেষ প্রাণীর 


শিলাম্তরে সংরক্ষিত বিভিন্ন জীবাশ্বের সাহ 
ক্রমবিকাশও সহজেই লক্ষ্য করা ষায়। জীবাশ্মের সাহাযো আজ পর্যস্ত যে 
সকল প্রাণীর ক্রমবিকাশ সুস্পষ্ট ভাবে লক্ষ্য কর! গিয়াছে তাহার মধ্যে “ঘোড়া” 
অন্যতম । ঘোড়ার ক্রমবিকাশের ইতিহাস বিভিন্ন শিলাস্ডরে সুনির্দিষ্ট পর্যায়ে 


এবং সুস্পষ্ট ভাবে পাওয়া গিয়াছে । 
পূর্বপুরুষের আবির্ভাব প্রায় 


আধুনিক ঘোড়া বা ইকুয়াস (54//2) এর 
ইওহিগ্সাস (Eohippus) | 


ছয়কোটি বৎ্যর পূর্বে হইয়াছিল । ইহার নাম ছিল 
অনেকে হাইরাকোথেরিয়াম (Hyracotherium) কে ইহার সমগোত্ৰীয় মনে 
করেন! ঘোড়ার এই পূর্বপুরুষ আকারে ক্ষুদ্র ছিল ( উচ্চতা 28 সেমি )। 
ইহাদের সামনের পায়ে চারটি ও পিছনের পায়ে তিনটি করিয়া আঙুল ছিল । 
মেসোহিগ্পান (Mesohippus)s ইহার উচ্চতা 
55 সেমি); ইহার সামনের পায়ে এবং পিছনের 


পায়ে তিনটি করিয়া আঙ্ল ছিল এবং পাশের আঙ্লগুলি প্রায় মাটির সহিত 
লাগিয়| থাকিত ৷ পরবর্তী মেরিচিগ্পাস (74571571724, উচ্চতা প্রায় 100 
সেমি) এবং ল্লিওহিগাস (৮1727 উচ্চতা প্রায় 110 সেমি ); আধুনিক 
ঘোড়ার পূর্বপুরুষরূপে আবির্ভূত হয়। ইহাদের তিনটি করিয়া আড্ল 
থাকিলেও পাশের আঙ্লগুলি মাটি স্পর্শ করিত না । আধুনিক ঘোড়া ইকুয়াস 
(Equus) প্রায় 15 মিটার উচ্চ এবং উহার পায়ের পাশের আঙ্লগুলি 
সম্পূর্ণভাবে ক্ষয় হইয়া ক্ষুদ্ৰ হইয়া গিয়াছে। এই ক্ষয়প্ৰাপ্ত আঙুলের অস্থিকে 
জিন্ট, বোন (Splint bone) বলে৷ কেবল উচ্চতা এবং আঙ্লের পরিবর্তনই 
নয়।ঃ ঘোডার ক্রমবিকাশে দেহের অন্তান্ত অঙ্গেও বিশেষত দাতের গঠনে 


বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায় | 


সামান্য বেশী ছিল (প্রায় 


৯২৪ প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 


নীচে ঘোড়ার ক্রমবিকাশের ধারাটি বিশদভাবে আলোচনা করা হইল। 
আধুনিক ঘোড়া “কুয়া” (/94॥5)-এর বৈশিষ্ট্য £ 

আধুনিক ঘোড়া ‘ইকুয়াস'-এর দেহের গঠনে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায় । 
ইহার মাথা, গলা এবং দেহের গঠন এরূপ যাহাতে দৌড়াইবার সময় ইহাদের 
কোনো অন্গুবিধা হয় না। ইহাদের গলা এবং মাথা লঘ্বা) করোটি এবং 
সস্তি্ধ বৃহৎ । ইহাদের পাগুলি লা, সবল এবং প্রতি পায়ে একটি মাত্র 
আঙুল থাকে। সামনের দাতগুলিতে (ইনসাইজার ) লম্বা ক্রাউন থাকে, 
কম্তক বা ব্যানাইন থাকে না, সেই স্থানে একটি লম্বা ডায়াস্টেমা থাকে। 
ইহাদের উচ্চতা প্রায় 6 ফুট 4 ইঞ্চি এবং ওজন প্রায় 2400 পাউণ্ড ৷ 
কিন্তু ঘোড়ার পূর্বপুরুষ এইরূপ ছিল না। ঘোড়ার ক্রমবিকাশ লক্ষ্য 
করিলে দেখা যায় যে তাহাদের কয়েকটি বিষয়ে যথেষ্ট পরিবর্তন হইয়াছে, 
ধা "আকারে বৃদ্ধি, পায়ে একটি আঙুলের কার্যকরী হওয়া, পায়ের অপর 
আঙ্লগুলি হ্রাস পাওয়া, গল। এবং মাথা লঙবা হওয়া, পত্রভোজী (Browsing) 


হইতে তৃণভোজী (Grazing) ইওয়া-খাগ্যাভ্যাসের এই পরিবর্তনের জন্ত 
প্রিমোলার ও মোলার দন্ত ত্র ক্রাউন হইতে দীর্ঘ ক্রাউন হওয়া, মস্তিক্ষের 
বৃ্ধি প্রভৃতি । ঘোড়ার পূর্বপুরুষ হইতে আধুনিক ঘোড়ার ক্রমবিকাশ নীচে 
আলোচন! করা হইল । 

উৎপত্তিস্থল (Place of Origin): ঘোড়ার প্রথম পূর্বপুরুষ 
‘হাইরাকোথেরিয়াম’ (Hyracotherium)-র জীবাশ্ম ইউরোপের প্রাচীন 
শিলাস্তরে পাওয়া য়ায়, আবার উত্তর আমেরিকার শিলান্তরে “ইওহিপ্পাস+ 
(8০11095)-এর জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়। উভয়েই স্বগোত্রীয় তবে 


হাইরোকোথেরিয়ামের প্রিমোলার দন্ত ইওহিপ্লাসের প্রিমোলার দস্ত অপেক্ষা 


সরল বলিয়! হাইরাকোথেরিয়ামকেই খোড়ার প্রথম পূর্বপুরুষ মনে করা হয়। 
বিজ্ঞানী কুপার (Cooper, 1932 )-এর মহ 


ত হাইরাকোথেরিয়াম এবং 
ইগহিপ্লাস স্বগোত্রীয় এবং উভয়কেই হাইরাকোথেরিঝাম নামে অভিহিত করা 
উচিত। 


প্রাচীন ঘোড়ার জীবাশ্ম (ইওপিন হইতে 
আমেরিকা, ইওরোপ এবং এশিয়ার বিভিন্ন 
আমেরিকায় ঘোড়ার ক্রমবিকাশের ধারাটি স্মু 


প্লিসটোসিন ইপকে ) উত্তর 
স্থানে পাওয়া গিয়াছে কিন্তু উত্তর 


স্পষ্ট ভাবে লক্ষ্য করা যায়। 
ইহা হইতে অনুমান করা হয় যে উত্তর আমেরিকাতেই ঘোড়ার পূর্বপুরুষের 


ঘোড়ার অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশ ই 


প্রথম আমির্ভীব হয় (ইওসিন ইপক-এ) এবং সেখান হইতে উহা বিভিন্ন 
দেশে বিস্তার লাভ করে। পরবর্তী প্রিস্টোসিন ইপক-এ উত্তর আমেরিকায়, 


ঘোড়ার বিলুপ্তি ঘটে । 


চিত্র 24: ঘোড়ার ক্ৰমবিকাশ । 


যোজন 
3 প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভি 


ইওদিন-ঘোড়া (Eocene Horses) : 


প্রাচীন ঘোড়ার প্রথম জীবাশ্ম উত্তর আমেরিকায় আবিষ্কৃত হয় এবং উহার 
শাম দেওয়া হয় ইহিপ্নাস ব! প্রত্যুষের ঘোড়া (Dawn Horse) 

1, ইওহিঞ্সাদ (Eohippus) : উত্তর আমেরিকার ইওসিন দণার 
শিলাস্ডরে ই €হিগ্লাস-এর জীবাশ্ম প্রথম আবিষ্কৃত হয়। ইওহিগ্লাস আকারে 
অত্যন্ত ক্ষুদ্র ছিল (মাত্র 28 সেমি) এবং ইহাদের পিঠটি ধনুকের মত বাকান 
ছিল। ইহাদের সামনের পায়ে চারটি আঙ্ল (দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও 
পঞ্চম ) ছিল এবং প্রতিটি আঙুলের শেষে খুর ছিল। প্রথম আঙ্লটি ছিলনা । 
পিছনের পায়ে মাত্র তিনটি করিয়া আঙুল ছিল ( দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ )। 
ইহাদের 44টি দাত ছিল, ডায্াস্টেমা ছিল না, প্রিমোলার-মোলার হুইতে 
পৃথক ছিল। দাতগুলি ছোট ক্রাউনযুক্ত (Low Cr০wned) ছিল যাহা হইতে 
অঙ্মান করা হয় যে উহার! পত্রভোজী ছিল। 

ইওহিগ্লাস উত্তর আমেরিকা হইতে ইউরোপে বিস্তারলাভ করিবার পর এই 
দুইটি মহাদেশ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং 


প্রাচীন ঘোড়ার পরবর্তী বংশধরেরাও 
পরস্পর হইতে পৃথক হয় । 


2. ওরোহিঞ্জাস (Orohippus) ই 


ইহার জীবাশ্ম উত্তর আমেরিকার 
ইপিন শিলান্তর হইতে পাওয়া য 


ইহাদের চতুর্থ বা শেষ প্রিমোলারের 
সাকার মোলারের মত ছিল। সামনের পায়ে চারটি আঙুল ও পিছনের , 


পায়ে তিনটি আড্ল ছিল। ইহারাও পত্রভোজী ছিল । 
3. এপিহিঞপ্জাস (Epihippus) 3 ইহাদের শেষ দুইটি প্রিমোলার 
(ততীয় এবং চতুর্থ) আকারে মোলারের মত ছিল । 


পায়ে চাঃটি আঙুল এবং পিছনের পায়ে তিনটি করিয়া আঙ্ল ছিল, 
খাস্াভ্যাসে ইহারাও পত্রতোজী ছিল। 


য় । 


ইহাদেরও সামনের 


ওলিগোদিন-ঘোড়। (Oligocene H 
গলিগোপিন ইপক-এর 
অঙ্মান করা হয়। ইহাদের 

শিলাস্তরে পাওয়া যায়। 
1. মেসোহিগাস ‘Mesohippys) £ 
কইতে বেশী ছিল (প্রায় 60 সেমি, ) তবে ইহা 


97569) $ 


ধোডাগুলি এপিহিষ্লাসেয় বংশধর বলিয়া 


জীবাশ্ম ওলিগোসিনের প্রাচীন. ও মধ্য 


ইহাদের আকার ইওহিপ্লাস 
অপেক্ষা বৃছদাকারের ঘোড়াও 


৯২৭ 


ঘোড়ার অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশ 


ইহাদের মাথাটি বড় এবং গলা ক্ষত্র কিন্ত নমনীয় ছিল। 


পাওয়া গিয়াছে। 
পাগুলি লম্বা এবং দৌঁড়াইবার উপযোগী ছিল। প্রতি পায়ে তিনটি করিয়া 


আঙুল ছিল এবং মধ্যের আঙুলটি বড় ছিল। দ্লাতগুলি ক্ষুদ্র ক্রাউনযুক্ত 
হওয়ায় ইহারা পত্রভোজী ছিল । ইহাদের তিনটি প্রিমোলার (দ্বিতীয়, তৃতীয় 
এবং চতুর্থ ) মোলারের মত (Molariform) ছিল । 

2. মায়োহি্জাস (i০৮i০০১৪) ৪ ইহারা মেসোহিগ্লাস হইতে আকারে 
বড় ছিল। ইহাদের জীবাশ্ম ওপরদিকের ওলিগোঁসিন এবং প্রথম দিকের 
_মিওসিন ইপকের শিলাস্তরে পাওয়া যায়। ইহাদেরও পায়ে তিনটি করিয়া 


আঙ্ল ছিল এবং ইহারাও পত্রভোজী ছিল। 


মিওসিন ঘোড়া (Miocene Horses) $ 


ত্যেকেই তিনটি আঙ্ল বিশিষ্ট (3 ০০d) । 
ইছা উত্তর আমেরিকার 


ইহার! ইওরোপ 


ইহারা প্র 
1. ভ্যাঙ্কিথেরিয়াম (Anchitherium) $ 
প্রাথমিক মিওসিন দশায় মায়োহিপ্নাস হইতে উদ্ভৃত হয়। 


এবং এশিয়ায্ বিস্তার লাভ করে। 
2. হাইপোহিপ্নাস (Hypohippus) ৪ ইহারা অ্যাক্ষিধেরিয়াম হইতে 


উদ্ভূত কিন্তু আকারে বড় (প্রায় 1 মিটার )। ইহাদের দস্তে ক্ষুদ্র ক্রাউন 
থাকায় ইহারা পত্রভোজী ছিল । ইহারা ইউরোপ এবং এশিয়ায় বিস্তারলাভ 
করে কিন্ত পরবর্তী প্রিওসিন ইপক-এ আ্যাক্ছিথেরিয়ামের সহিত ইহাদেরও 


বিলুপ্তি ঘটে। 
3. আক্চিওহিপ্জাস (Archacohippus) $ ইহাদের মায়োসিন ইপক- 
of Miocene) বল! হয়। ইহারাও 


এর পিগ্‌মি ঘোড়া (Pigmy horses 
মায়োহিপাশের বংশধর কিন্তু আকারে অন্তান্ত মিওদিন ঘোড়া অপেক্ষা ক্ষুদ্র । 
4. প্যারাহিপ্জীস (ParahipPus) ই. ইহারা মিওসিনের প্রথমে মায়ো- 


হিগ্নাস হইতে উদ্ভূত হয় । ইহাদের প্রিমোলারও কিছুটা পরিবতিত কিন্ত ক্ষুদ্র 
ক্রাউনযুক্ত হওয়ায় ইহারা পত্রভোজী ছিল। ইহাদের পায়েও তিনটি করিয়া 
আঙুল ছিল। 

5. মেরিচিপ্জাস (Merychippus) ৪ 
এ ইহাদের আবিভাব হয়। ইহাদের দুঞ্ধাত্ত নীচুক্র 
কিন্ত স্থায়ীদস্ত উচ্চ ক্রাউনযুক্ত ও পিমেণ্টযুক্ত ছিল । 


মধ্য এবং উপরদদিকের মিওপিন- 
[উনযুক্ত এবং সিমেণ্টহীন 
ইহার! তৃণভোজী ছিল। 


১২৮ প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 
ইহারা উচ্চতায় প্রায় 1 মিটার ছিল এবং ইহাদের মাথার গঠন প্রায় আধুনিক 
ঘোড়া ইকুয়াসের মত চিল। ইহাদের পায়েও তিনটি আঙুল ছিল কিন্ত 
মধ্যের আঙ্লটি বড় এবং ছুই পাশের আঙুলগুলি ছোট ছিল। মধ্যের 
ডলের শেষে একটি ধুর ছিল ( আধুনিক ঘোড়ার সহিত তুলনীয়) 
মেরিচিগ্লাসকে প্রাচীন ঘোড়া, এবং আধুনিক ঘোড়ার মধ্যবর্তী বলা হয়। 


প্লিওসিন-ঘোড়। (Pliocene Horses) 2 


মিওসিন ইপক-এর শেষদিকে তৃণভোজী (61৪29) ঘোড়া বিভিন্ন দিকে 
বিস্তার লাভ করে। প্লিওসিন ইপক-এ যে সকল ঘোড়ার জীবাশ্ম পাওয়া 
যায় তাহাদের দুইটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত করা যায় £ 

তিন আঙুল বিশিষ্ট (3 1019) তৃণভোজী ঘোড়া। 

1. হিপ্নারিওন (Hipparion) 2 
আবির্ভূত হয় কিন্তু এশিয়া এবং 
জীবাশ্ম চীন, 
পাওয়া যায় । 

2. প্লিওহিপ্পাস (Pliohippus) 2 
সম্ভবতঃ মেরিচিপ্পাস হুইতে উদ্ভৃত হয়। 
বিশিষ্ট (One toed) ঘোড়া । 


হিগ্লারিওন উত্তর আমেরিকায় 
ইওরোপে বিস্তার লাভ করে, হিগ্লারিওনের 
ভারত, মধ্য এশিয়া, গ্রীস, পশ্চিম ইউরোপ গ্রভৃতি অঞ্চলে 


ইহারা মিওসিন-এর শেষদিকে 

প্লিওহিগ্রাস প্রথম এক আঙ্ল 
সামনের পাও পিছনের পায়ে একটি করিয়া 
'আঙ্ল থাকে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ আঙুল ক্ষুদ্রাকারের স্প্রিষ্ট (Splint)-a 
পরিবতিত। প্রিওহিপ্লাসের উপরের দাতের মোলারগুলি আধুনিক ঘোড়ার 
মোলার মত, তবে ইহাদের উচ্চতা প্রায় এক মিটারের মত ছিল। 


3. ইকুয়াস (Equus) : প্রিওসিনের শেষদিকে প্লিওহিগ্লাস হইতে 
আধুনিক ঘোড়া বা ইকুয়াসের আবির্ভাব হয়। ইকুয়াসের পায়ে প্রথম ও 
নাহ বাকে আত দ্বিতীয় ও চতুর্থ আঙুল সৃপ্নিণ্ট 
(5210) হিসাবে বাঁকে। কেবল তৃতীয় আডলটি সমগ্র দেহের ভার বহন 
করে। ইহাদের মোলার দীতের ক্রাউনগুলি দীর্ঘ হয় এবং এনামেলে প্রচুর 
খাজ দেখা যায়। ইহ! সগভোজী (৪1928) খান্তাত্যাস্তের সহায়ক ৷ 

আধুনিক ঘোড়ার দেহের গঠন দৌড়াইবার জন্য বিশেষভাবে 
'অভিযোজিত। ঘোড়ার অভিব্যক্তি লক্ষ্য করিলে দেখ! যায় যে প্রাচীন ঘোড়া 


হইতে বর্তমান ঘোড়া ক্রমশ: আকারে বৃদ্ধি পাইয়াছে, খাগ্ঠাভাস ও চলনে। 


A 


ঘোড়ার অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশ ১২৪ 


পরিবর্তিত হইয়াছে এবং সর্বোপরি একটি বুদ্ধিমান গৃহপালিত প্রাণাতে 


পরিণত হইয়াছে। প্রসঙ্ক্রমে উল্লেখ করা যায় যে উত্তর আমেরিকায় ঘোড়ার 
উৎপত্তি হইলেও পরবর্তীকালে সেখানে ঘোড়া বিলুপ্ত (8819) হইয়া যায় । 


ইহার প্রকৃত কারণ এখনও জানা যায় নাই ।* 


ঘোড়ার ভ্রমবিকীশ-_-সারাংশ 


রিসেন্ট আধুনিক ঘোড়া জেত্রা। ও গাধ! 
+ 
প্লিস্টোসিন ইকুয়াস বিলুপ্ত 
1+ 


প্লিওসিন _ হিগ্লারিয়ন গ্লিওহিগ্াদ_ হিগ্সিডিওন 
মিওসিন : হাইপোহিঞ্সাদ মেরিচিপ্পাস 


প্যারাহিগ্সাস 
ওলিগোদিন মিওহিগ্সাস 

মেসোহিগ্সাস 

এপিহিপ্সাস 
ইওসিন ওরোহিগ্াস 


হাইরেকৌথেরিয়াম_ইওহিগাস 
1 


অজ্ঞাত পূর্বপুরুষ 
ঘোড়ার ক্রমবিকাশের রেখাচিত্র 


অনুশীলনী 


1. আধুনিক ঘোড়ার দেহের গঠনে কি কি বৈশিষ্ট দেখ! যায়! 
2. ঘোড়ার প্রথম পূর্বপুর'বের নাম কি? ইহার জীবাশ্ম কোথার পাওয়া যায়? ইহার 


কি কি বৈশিষ্ট্য ছিল? } 
ইওহিপ্নাদ, মেনোহিপ্লাস এবং সেরিচিগ্রাদ-এর প্রধান বৈশিষ্টাগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ কর। 


ইওফিন, ওলিগোঁসিন ও প্লিওদিন ইপক-এ থে সকল ঘোড়ার জীবাশ্ম পাওয়া গিয়াছে 
তাহাদের নামোলেখ কর । 
প্রা. ৯ 


প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 


* ঘোড়ার ভ্রবিকাশ কিভাবে হইয়াছে, তাহ সংক্ষেপে লিখ । 
* ঘোড়ার ক্রমবিকাশের একটি সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্র অঙ্কন কর। 


সংক্ষিপ্ত টাকা লিখ £ 
(কি) হাইরাকোথেরিয়াম খে) ইওহিপ্নাস গে) এপিহি্লান (ঘ) মেসোহিপ্লাস 
ডে) আকিওহিগ্গান (ড) মেরিচিপ্রাস (ছ) হিপ্রারিওন ও জে) ইকুয়াস। 
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হাতী এবং উটের ক্রমবিকাশ 
নবম অধ্যায় (Evolution of Elephant 
and Camel) 


পৃথিবীর বিভিন্ন শিলাস্তরে প্রাপ্ত জীবাশ্মের ভিভিতে যেমন ঘোড়াক 
ক্রমবিকাশ পর্যবেক্ষণ করা বাস, সহক্সপভাবে হাতী এবং উটের ক্রমবিকাশও 
লক্ষ্য করিতে পারা যায়। এখানে হাতী এবং উটের ক্রমবিকাশ পৃথকভাবে 


উল্লেখ করা হইল | 


হাতীর ক্রমবিকাশ (Evolution of Elephant) 

প্রাণিজগতে আধুনিক হাতী একটি বিশিষ্ট স্থান, অধিকার করিয়াছে। 
ইহার বিরাট আকার এবং শুঁড়ের বৈশিষ্টোর জন্য ইহাকে সহজেই অন্যান্য 
প্রাণী হইতে পৃথক করা যায় । বিভিন্ন শিলাস্তরে প্রাপ্ত জীবাশ্মের ভিত্তিতে 
হাতীর ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করিলে ইহার পূর্বপুরুষের সরল গঠন হইতে জটিল 
গঠনের উদ্ভব সহজেই বুঝিতে পারা যায় । গু'্ড়বিশিষ্ট হাতীকে প্রোবো- 


প্িডিয়া (Proboscidea) বিভাগের অস্ততূক্ত করা হয়। ইহাদের কয়েকটি 


অনুন্নত বা আদিম (Primitivo) বৈশিষ্ট্য এবং কয়েকটি উন্নত ধরণের বৈশিষ্ট্য 


লক্ষ্য করা যায়ঃ 
প্রোবোসির্ভিয়ার আদিম বৈশিষ্ট্য (Primitive oharacters of 
Proboscidea) 8 

ইহাদের ম্তিফ উন্নত কিন্তু সেরিত্রাম অংশটি সেরিষেলামকে সম্পূর্ণ 
আবৃত করে না। ইহাদের পাকস্থলী সরল ধরণের, ঘক্কতে ছুইটি লতি বা! 
খণ্ড আছে কিন্ত পিতথলি নাই । ইহাদের ফুসফুস সরল ধরণের এবং প্লাসেন্টা 
আৰি প্রকৃতির । হাতীর প্রতি পায়েই পাচটি করিয়া আম্বূল থাকে । 


বিশেষ বা উন্নত ধরণের বৈশিষ্ট্য (Specialised features) £ 
প্রোবোলিডিয়৷ বা হাতীর প্রধান বিশেষত্ব উহার বিরাট আকার | এই 
বিরাট দেহের ভার বহুন করিবার জন্ত উহার পাগুলিও থামের মত (Pillar 


১৩২ প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 


like) প্রতি পায়ে পাঁচটি করিয়া আন্বূল থাকিলেও উহার! মাংস ও চর্মে 
আবৃত থাকে । সামনের পায়ের রেডিয়াস (₹৭iU5) ক্ষয়প্রাপ্ত কিন্ত আলনা 
(10৪) অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত । ইহাদের গলা স্থল এবং মাথাটি বিরাট । 
ইহাদের নালিকা এবং উপরোষ বুদ্ধি পাইয়। শুভ বা প্রোবোসিস (9০৮০- 
919) গঠন করিয়াছে। শুড়ের অগ্রভাগে নাসাছিত্র এবং ক্র বস্তু ধরিবার ' 
জন্য আন্বলের মত প্রবর্ধক (Finger 111517509555) আছে। উপরের 
চোয়্ালের ছুটি ইনসাইজর দস্ত পরিবন্তিত হইয়! হাতীর দাত বা টাস্ক (0:81) 
গঠন করে। ইহাদের দাতের সংখ্যা মাত্র 28টি । ইহাদের মন্ডি্ধ আকারে 


বৃহৎ ; মান্গবের মস্তিন্কের প্রায় দ্বিগুণ । ইহাদের দৃষ্টিলক্তি দুর্বল কিন্ত ভ্রাণশক্তি 
এবং অবণশক্তি প্রবল | 


হাতীর জাতিগত ক্রমবিকাশ (Phylogeny of Elephant) 2 


হাতীর জাতিগত ক্রমবিকাশের ইতিহাস বিভিন্ন জীবাশ্মের মাধ্যমে প্রায় 
সম্পূর্ণভাবেই পাওয়া গিয়াছে কিন্তু হাতীর প্রথম পূর্বপুরুষ কে তাহা লইয়া 
মতভেদ দেখা যায়। বিজ্ঞানী লাল (].011)-এর মতে মেরিথেরিয়াম 
(Moeritherium) সর্বাপেক্ষা প্রাচীন হাতী কিন্তু স্কট (5০0) মনে করেন 
যে প্যালিওম্যাসটোডন (Palacomastodon) প্রকৃতপক্ষে সকল হাতীর 
পূর্বপুরুষ ৷ 


১। মেরিথেরিয়াম (Moeritherium) 3 ইহার জীবাশ্ম মিশরদেশে 
উপরের ইওপিন এবং নীচে ওলিগোিন স্তর হইতে পাওয়া] যায়। মেরি- 
থেরিয়ামের আকার অন্তাম্ত প্রোবোসিভিয়ান অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইলেও ইহার 
কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয় । ইহার মাথাটি লম্বা এবং চোখ সামনের দিকে 
ছিল। ইহাদের শু'ড বা প্রোবোসিস ছিলনা কিন্তু মুখের সামনের দিক সরু 
হয়| গিয়াহিল। উপরের ইনসাইজরের দ্বিতীয় জোডা বড় দাতে পরিণত 
হইয়াছিল মোলার দাতগুপিতে বহু খাঁজ ছিল। ইহার দাতের ‘সংখ্য! ছিল 
মোট 36টি । মেহিবেরিয়াম উচ্চতায় মাত্র 1 মিটার ছিল এবং সম্ভবতঃ ইহা 
ক্দমাঞ্চলে বাস করিত। 

২ প্যালিওষ্যাদটো ডন (Palacomastodon) 2 


'ইহার জীবাশ্ম 
মশিরদেশের ওলিগোিন স্তর হইতে পাও গিয়াঙ্ছে। 


ছহার] সেত্বিথেনিজাম 


হাতী এবং উটের ক্রমবিকাশ ১৩৩ 
ইহাদের প্রোবোসিস বা গুড় দীর্ঘ ছিল এবং 
ইহাদের করোটির অস্থিতে প্রচুর বায়ুগহ্বর দেখা 
ট 28টি)! 


হইতে আকারে বড় ছিল । 
সম্ভবতঃ প্রসারণশীল ছিল । 
যায় এবং দাতের সংখ্যাও ভাস পার (মো 
ইহাকে প্রকৃত ম্যাসটোডনের পূর্বপুরুষ বলিয়া অমন 
৩। ফায়োমিয়া (Phiomia) ৪ ইহার জীবাশ্মও মিশর দেশের গলি 


গোসিন ইপকের নীচের স্তর হইতে আবিষ্কার করা হয়! কায়োমিয়ার সঠিক 
যন । লাল (5011) মনে করেন মেরিথেরিয়াম 


য়াছে কিন্ত স্বট (500880) ইহাকে হাতীর 


মান করা হয়! 


অবস্থান লইয়াও মতভেদ দেখা যা 
হইতে ফায়োমিয়ার উৎপত্তি হই 


চিত্র 25.8 হাতীর ক্রমবিকাশ ! 


ক্ৰমবিকাশের প্রধান রেখার পার্থে রাখিতে চান । ইহা মেরিধেরিরাম হইতে 
আকারে বড়, ইহার মাথায় একটি ছোট গুড় এব করোটিতে বনু বানুগনহ্বর 
দেখা যায । ইহার দাতের সংখ্যাও 28 এবং তাহাতে ক্যানাইন সম্পূর্ণ 
অনুপস্থিত 


১৩৪ 


প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 


৪। ট্রাইলোফোডন (Trilophodon) 2 ইহার আবির্ভাব ওলি- 
গোসিন এর শেষের দিকে হয় এবং মিওসিন দশায় ইহার প্রাচূর্যা ঘটে । 
সম্ভবতঃ প্যালিওম্যাসটোডন হইতে ইহার আবির্ভাব হয় এবং পরে ইহার 
পরিবর্তন ঘটে । ট্রাইলোফোডন আকারে প্রায় ভারতীয় হাতীর মত ছিল। 
ইহার উপরের ও নীচের চোয়ালে বড দাত ব। টাস্ক ছিল। মাথার সামনের 
দিকে ছোট শু এবং মাথার করোটিতে যথেষ্ট বারুগহ্বর ছিল। ট্রাইলো- 
ফোডন ভৌগোলিক বিস্তার লাভ করে এবং এশিয়া হইতে মিওসিন 


ইপক-এ 
উত্তর আমেরিকায় গিয়! পৌছায় । 


৫। ম্যাসটোডন (Mastodon) 3 প্যালিপ' 


ম্যাসটোডন হইতে ম্যাসটো- 
ডনের উদ্ভব হয় এবং 


ইহারা মিওপিন ইপকে প্রাধান্য বিস্তার করে। ইহাকেই 
আমেরিকার হাতী (American Elephant) বল। হয়। ইহাদের নীচের 


চোয়াল ছোট ছিল এবং মোলার দাতের গঠন সরল ছিল। ইহাদের উপরের 


5 ৪12 11171 

চোয়ালে 20টি এবং নীচের চোয়ালে 18টি দাত ছিল। ই TUDO 
lb 1 383. 

6 33৯ 2) (20) ইহাদের পায়ের অস্থিগুলি 

করোটির মধ্যে বারুধলি বা ডিপলে৷ 

ছিল। রোমার (Romer)-এর মতে পা 

হইতে মাসটোডনের উৎপত্তি হয়। 


জানা না গেলেও ইহারা যে একসময় 
তাহা লক্ষ্য করা যায় । 


স্থপরিণত এবং (Diploe)-এর প্রাচুর্য 


ালিওম্যাসটোডন এবং ফায়োমিয়া 
মাপটোডনের সঠিক বংশধারা ও সম্পর্ক 
পৃথিবীতে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল 


৬। স্টিগোডন (5৫৪০৫০) 2 পরবর্তীকালে (প্লিওসিন ইপক-এ ) 
টিগোডন-এর আবির্ভাব হয় এবং উহ! ম্যাসটোডনকে স্থানচযুত করে। 


স্টিগোডনের কয়েকটি মধ্যবর্তী ৈশিষ্টোর জন্য উহাকে অন্তরা বা মধ্যবর্তী 
) হস্তী (Transitional ele 


01900 বলা হয় । ইহাদের মাথার আকার বড় 
ছিল, শত মোলার দাতের আকার আধুনিক যুগের 
হাতীর মতই ছিল। স্টিগোডন একসময় পৃথিবীর সর্বত্র পাওয়া যাইত এবং 
সেইজন্য অনেকেই ইহাকে বর্তমান 


হাতী এবং উটের ক্রমবিকাশ রি 
(Romer) তাহাকে IE সটগৌম্যাস্টোডন 


করেন। 


৪ 


িগোডন দক্ষিণ এশিয়ার প্রচুর 
হাতীর উৎপত্তি হয় । 


(Stegomastodon) নামে অভিহিত 


বাস করিত এবং ইহা হইতেই বর্তমান 


নের শেষভাগে অথবা প্রিমটো- 


প্রিওসি। 
ম্যামথ দেখা যায়! ইহারা সম্ভবতঃ 


ইহাদের আকার বর্তমান 
অপেক্ষা আকারে বৃহৎ, 


৭। ম্যামথ (Mammoth) $ 
সিনের প্রথমভাগে ইওরোপ ও এশিয়ায় 
স্টিগোডন অথবা (িগোম্যাস্টোডন-এর বংশধর ৷ 
হাভীর মতই, কোনে! কোনো ম্যামথ ব 
ছিল। ইহাদের নীচের চোয়ালে ব 
খাজবিশিষ্ট ও জটিল গঠনের ছিল! 
বাস করিত এবং উহাদের খাতে এ 
মিয়া যাওয়া ম্যামের সম্পূর্ণ দেহ পাওয়া গিয়াছে। 
ভাগে পৃথিবী হইতে ম্যামথের বিলুপ্তি ঘটে ৷ 

৮। বর্তমান হাঁতী (Living Elephant) £ 
প্রকুত হাতীর স্ুষ্টি হয় এবং একমময় উহারা এশিয়া, 
বিভিন্ন প্রান্তে বাস করিত । 
এবং পৃথিবীতে মাত্র দুইটি প্রজা 
হাঁতী বা এলিফ 


হাতী অপেক্ষা কম এবং ইহাদের 


ভারতীয় হাতীর 
কানের আকার €ছাট ! 
ভারতীয় হাতী সংখ্যার অধিকঃ 


প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 
হাতীর ক্রমবিকাশ £ সারাংশ 
রিসেণ্ট  এলিফাস লোক্সোডন্টা ও 


প্রিস্টোসিন * ম্যামথ (বিলুপ্ত) 
-... প্লিওসিন স্টিগ্বোডন 


মিওসিন ম্যাসটোডন 1 (বিলুপ্ত) 
অলিগ্নোসিন প্যালিওম্যাসটোডন->ট্রাইলোফোডন 
-সফীরোমিয়। 
ইওসিন মেরিথেরিয়াম* + 
অজানা পূর্বপুরুষ 


চিত্র £ হাতীর ক্রমবিকাশের রেখাচিত্র । 


উটের ক্রমবিকাশ (Evolution of Camel) 

কে মরুভূমি জাহাজ বলা হয় কারণ তাহাদের দেহের কতকগুলি 
বৈশিষ্ট্য তাহাদের মরুভূমিতে বাস করিবার উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে। 
বা বাসের সাহায্য উটের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে জানা 
hl র 


ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করিলে দেখা যায় পূর্বে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে 
নানা জাতির উটের 


সাবিভাব হয় কিন্তু বর্তমানে উটের কেবল দুইটি গণ 
জীবিত আছে, যথা 


(ক) ক্যামেলাস (Camelus) 2 
() লাম (12712) £ বাছা দক্ষিণ আমেরিকায় বাল করে। 
উটের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য (Characteristics) বর্তমান কালের উটে 
কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা খায়, যথা--উটের পাগুলি লম্বা ও দুটি আদল. বিশিষ্ট 
জন্য ইহাদের কয়েক 


বম বালির উপর দিয়া চলার টি অভিযোজন দেখা 
মায়। ইহাদের পায়ের গুলি হুদ্রাকার (পরার নধের মত)। মেটাপডিগ্াল 


(৫99৮৩৫141) যুক্ত হুই (Cannon bone) গঠন করে । 
দাতের সংখ্যা কমিয়া 34 


দি করিয়া ইনসাইজর থাকে। 
“লাব দাত উচ্চ জর। উহাতে চারটি খাজ (389) ধাকে। 


যাহা এশিয়। ও আফ্রিকা বাস করে। 


এ ক্যানন বোন 


হাতী এবং উটের ক্রমবিকাশ ১৩৭ 
০৩115) থাকে । ্য। কোনো! কোনো 


উটের পিঠে একটি কূ'জ এবং কাহারও দুইটি কুঁজ থাকে! উটের মাথাটি 
ইহার ফলে উহার চোখ, নাক ও 


চাখের উপর বড় চোখের পাতাঃ 


উটের কুঁজ তাহার একটি প্রধান বৈশি 


লম্ব৷ গলার প্রান্তে, উপরের দিকে থাকে; 
কান বাঁলির উত্তাপ হইতে রক্ষা, পায় ! ৫ 


কানের 


নাকের ভিতর ভাল্ভ এবং 
বালি হইতে রক্ষা পার । 


১৩৮ প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 


উৎপত্তিস্থল ( Place ০ ০£/810) : প্রাচীন উটের উৎপত্তিস্থল উত্তর 
আমেরিকা । ইহাদের পূর্বপুরুষদের জীবাশ্ম উপরের দিকের ইওপিন ইপক-এ 
পারা যায় কিন্তু নীচের দিকে পাওয়া যায় না। প্লিওপিন-ইপক-এর পূর্বে 
তাহাদের জীবাশ্ম অন্য কোনো দেশে পাওয়া যায় নাই। প্লিওসিন ইপক-এ 
ইহার! দক্ষিণ আমেরিকা» এশিয়। এবং আফ্রিকা মহাদেশে বিস্তারলাভ করে 
এবং এখনও পর্যন্ত ও সকল মহাদেশে উট দেখা যায়। প্রিস্টোসিনের 
- মধ্যভাগে উহার! উত্তর আমেরিকা হইতে অবলুপ্ (Extinct) হই 


ইওসিন-উট (Eocene camels) 


ইওসিন ইপক-এর শেষ দিকে প্রথম উটের পূর্বপুরুষের আবির্ভাব হয় । 
ইহার পূর্বে উটের আবির্ভাবের অস্তিত্ব আমাদের অজ্ঞাত । 

1. প্রোটাইলোপাস (Protylopus) : এই ক্ুদ্রাকার, প্রায় বড় 
“রগোশের আকারের প্রাণীটিকে উটের পূর্বপুরুষ মনে কর! হয়। ইহার 44টি 
দাত ছিল, যাহার মধ্যে ক্যানাইনগুলি বড় এবং মোলারগুলি নীচু ক্রাউনমৃকত। 
ইহার মাথার করোটি এবং মুখ ছোট ছিল। সামনের পা দুইটি পিছনের 
ঈপেক্ষা ছোট ছিল এবং সামনের পায়ে চারটি করিয়া আদ্বল ছিল। 'আলনা 
এবং রেডিয়াস পরস্পর হইতে পৃথক ছিল এবং ফিবুলা সম্পূর্ণ ছিল । 


ওলিগোসিন-উট (Oligocene camels) 


ওলিগোপিন-ইপক-এ উট সদৃশ প্রাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় । 

2. পেত্রোথেরিয়াম (১০০০1০৩1৮10) : এই উট-সদৃশ প্রাণীটির 
জীবাশ্ম উত্তর আমেরিকায় পাওয়া যায়। ইহার আকার একটি ভেড়ার মত। 
গলা লম্বা এবং করোটি সরু । 

ইহাদের দাতের সংখ্য। 44 এবং 
উপরের চোয়ালের মোলার ক্কৃত্ ক্তা 
গুলি লক্ব। ধরনের | 
ষায়। 
ভয়। 


যাযায়। 


ইনসাইজর ও ক্যানাইন স্তন্থপায়ীর মত। 
উনযুক্ত কিন্তু নীচের চোয়ালের মোলার- 
ইহাদের পাগুলি লঙ্গ। এবং আন্লের সংখ্যায় হ্রাস দেখা 
আনা ও রেডিয়াস সংযুক্ত থাকে এরং ফিবুলাও উপর দিকে সংযুক্ত 
ইহাদের খুরের আকুতি হরিণের খুরের মত ছিল। 


ওলিগোদিন ইপক-এ আরো দুইটি উট সদৃশ প্রাণীর জীবাশ্ম পাওয়া যায় 
একটি প্রোটোমেরিকস bs 


(Protomeryx) যাহার সহিত পেব্রোথেরিয়ামের' 


হাতী এবং উটের ক্রমবিকাশ এ 
সাদৃণ্ত দেখা যায় এবং অপরটি প্যারাটাইলোপাস (2781)122/5)_যাহাকে 


জিরাফ-উটের পূর্বপুরুষ বলিয়! অনুমান করা হয়। 


মিওসিন-উট (Miocene camels) £ 

মিওপিন ইপক-এ উটের ক্রমবিকাশ এবং বিস্তার লক্ষ্যনীয়, এই সময়ের 
উটকে দুটি বিভাগে বিভক্ত করা যায়, যধা__প্রোটোমেরিজ (Protomer7= 
এবং প্রোক্যামেলাস (Procamelus) | অন্যান্য উটের মধ্যে স্টেনোমাইলাস 
(Stenomylus) অক্কিড্যাকটাইলাস এবং অল্টিক্যামেলাস (Oxydac- 
tylus and A Iticamelus) উল্লেখযোগ্য | 

1. ঞ্রোটোমেরিক্স 027০1971095) £ ইহার জীবাশ্ম নীচের মিওসিনে 
পাওয়। যায় । ইহাদের দাতের সংখ্যা 44 ছিল এবং দাতের গঠন দেখিয়! 
মনে হয় ইহারা কঠিন ঘাস চিবাইয়। খাইত। ইহাদের পায়ে দুইটি করিয়। 
আন্ুল এবং হুরিণের মত সরু ধরনের খুর ছিল । সম্ভবতঃ ইহ! হইতেই দক্ষিণ 
আমেরিকার লামার উদ্ভব হয়। 

2, প্রোক্যামেলাস (Procamelus) 2 ইহার জীবাশ্ম উপর দিকের 
মিওসিনে পাওয়া যাস । প্রোক্যামেলাসকে বর্তমান উটের পৃবপুরুষ মনে করা 
হয়। ইহাদের দাতের সংখ্যায় হাস দেখা যায়, পরিণত বয়সে প্রথম এবং 
দ্বিতীয় ইনসাইজর থাকে না। মেটাপোডিয়াল সংযুক্ত হইয়| ক্যানন বোন 
গঠনের চেষ্টা করে। মরুভূমিতে বাস করিবার জন্য ইহাদের সামনের ও 
পিছনের পায়ে গদি বা প্যাড দেখা যায়। 

স্টেনোমাইলস (Stenomylus), অন্মিড্যাকটাইলাস (০0xdactylus) 
এবং অলুটিক্যামেলাস (41105712145) প্রভৃতি উট সদৃশ প্রাণীকে বর্তমান 
উটের পূর্বপুরুষ মনে করা হয় না, ইহাদের স্থায়িত্কাল কম ছিল এবং ইহার! 
বিবর্তনে এক পাশে পড়িয়াছিল | ইহাদের মধ্যে স্টেনোমাইলাসকে গ্যাজেল 


উট (Gazelle camel) এবং ড্যাকটাইলাস ও অল্টিক্যামেলামকে 


অস্তি 
জিরাফ উট (Grirafie 21951) বলা হয় । ইহার অর্থ এই নয় যে ইহারা 
কবল জিরাফের লঙ্। গলার মত ইহাদেরও গলা! 


জিরাফের পূর্বপুরুষ ছিল, কে 


লম্বা ছিল । ) 
Jiocene and Pleistocene camels) 3 


প্লিন্টোসিন-উট (৮ 
হি লাশ হইতে প্রিওসিন এবং প্লিস্টোসিন 


মিওপিন ইপক-এর প্রোক্যামে 


১৪০ প্রাণীর ক্রমরিকাশ ও অভিযোজন 
ইপক-এর উটের ক্ৰমবিকাম ছয় ।- প্লিওসিন ও-প্লিস্টোসিন ইপক-এর উটের 


শাম ক্যামেলপ্‌স্‌ (Camelops) এবং এসচাটিয়াস (Eschatius) ! ইহাদের 
জীবাশ্মের সংখ্যা বিশেষ পাওয়া যায় নাই সেই 


ইজন্য ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষ 
কিছু জানা যায় ন! । 
তৰে এই ইপক-এ প্রকৃত উট ক্যামেলাস 


(Camelus)-<র প্রচুর জীবাশ্ম 
পাওয়া যায় । প্রোক্যামেলাসের 


সহিত ইহাদের দুইটি বৈসাদৃশ্য দেখা যায়, 
ন্‌ সাইজর কম থাকে এবং দ্বিতীয়ত নীচের 
ক না। ক্যামেলাস আমেরিকা হইতে 
খিবীতে (014 7০114) আসে । ভারতের 
হার জীবাশ্ম পাওয়া গিশ্নাছে। কয়েকটি 

শিয়া, রুমানিয়া, আলজিরিয়া প্রভৃতি দেশেও 
আবিষ্কিত হইয়াছে 


তবে উত্তর আমেরিকায় উটের বিনৃষ্থির কারণ এখনও জানা যায় নাই। 


উটের ক্রমবিকাশ £ সারাংশ 
রিসেণ্ট 


লামা ( অচেণিয়। ) আধুনিক উট 
NE) 
্লিস্টোমিন + ক্যানেলপস, 5 
ল্লিওসিন . লাম! প্রোক্যামেলাস = ক্যামৈলাস : 
মিওসিন স্টেলোমাইলাস প্রোটো-  অলটি- 
মেরিকৃস ক্যামেলাস 
ওলিগোসিন পেত্রেখেরিয়াম প্যারাটাইলোপাস 
ইওসিন ৌটাইলোপাস 


অজান] পূর্বপুরুষ 
চিত্র £ উটের ক্রমবিকাশের রেখাচিত্র | 


[বিঃ আঃ আমাদের মনে রাখিতে হইবে মে ঘোড়া, হাতী এবং উটের 
ক্রমবিকাশের বহু শাখা-প্রশাখা 


শাখা যার--এখানে তাহার মূলব্ধপের 
বেখাচিত্রটি দেওয়া হইল ৷ ] 


১৪> 


হাতী এবং উটের ক্রমবিকাশ 


হাতীর ক্রমবিকাশ £ অনুশীলনী 


1. প্রোবোপিডিয়া কাহাকে বলে? ইহার কয়েকটি আদিম বৈশিষ্ট্য এবং কয়েকটি উন্নত 


ধরনের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর | 
2. হাতীর পূর্বপুরুষ কাহাকে বলা হয়? ইহার জীবাশ্ম কোথায় পাওয়া গিয়াছে? 
3. মেরিথেরিয়াম এবং প্যালিওম্যামটোডন-এর মধো কোনটি হাতীর প্রথম পূর্বপুরুষ এবং 


কেন? 

আমেরিকান হাতী কাহাকে বলে? ইহাদের বৈশিষ্ট্য কি ছিল? 

ম্যামথ কি? ইহাদের কোথায় দেখা যাইত ? ইহাদের বৈশিষ্ট্য কি ছিল? 
বর্তমান হাতী কোথায় কোথায় দেখা যায়? ইহাদের বৈজ্ঞানিক নাম কি? 
হাঁতীর ক্রমবিকাশের রূপট সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ কর । 


৯২০৮ ৯ 


উটের ক্রমবিকাশ £ আন্ুশীলনী 


1, বৰ্তমানে উট কোথায় কোথায় দেখা যায়? ইহাদের বৈশিষ্ট্য কি? 

2. প্রোটাইলোপাস এবং পেব্রোথেরিয়াম-এর কি কি বৈশিষ্ট্য ছিল? 

3, প্রোটোমেরিক্স এবং প্রোক্যামেলান কোন ইপক-এ পাওয়া যার? ইহাদের গঠনে কি কি 
বৈশিষ্ট্য ছিল? 

4. উটের ক্রমবিকাশ কিভাবে হয় তাহা সংক্ষেপে লিখ | 

5. উটের ক্রমবিকাশের রেখাচিত্রটি অঙ্কন কর! 

6. সংক্ষিপ্ত টাক! লিখ £ 
(ক) ক্যামেলাস খে) প্রোটাইলোপাস 
(€ড) প্রোটোমেরিক্ন। 


গে) প্রোক্যামেলাৰ (ঘ) জিরাফ-উট ও 


গ্ৰন্থপঞ্জী ও নিদেশিক! (References) 
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প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 
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Yale University Press, New Haven 
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মানুষের আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ 
40) অধ্যায় (Origin and Evolution of Man) 


জীবজগতের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে মানুষের আবির্ভাব অতি সম্প্রতি 
হইয়াছে বলা যায় । যদ্দিও বুদ্ধি, বিচার এবং সভ্যতার ক্রুত বিকাশের ফলে 
মানুষ আজ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জীবরূপে প্রকৃতির উপর প্রভৃত্ব করিতেছে, কিন্ত 
এমন একসময় ছিল যখন অন্যান্য প্রাণীর মত মানুষও প্রকৃতির হাতের ক্রীডনক 


ছিল। 


পূর্বে অনেকের ধারণা ছিল যে বানর হইতে বা বনমান্ষ হইতে মানুষের 


স্্টি হইয়াছে, কিন্তু এইরূপ ধারণা সঠিক নয়। অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর 
মত মানুষের ক্রমবিকাশও যথেষ্ট জটন এবং শাখা-প্রশাখাযুক্ত ৷ বর্তমান 
বিজ্ঞানীদের মতে বানর বা বলমানূষ হইতে মানুষের আবির্ভাব হয় নাই 
বরং যে কাণ্ড স্টক (Stock) হইতে বানর (Monkey) এবং বনমান্ষ 
বা এপ (১০০)-এর উদ্ভব হইয়াছে, তাহা হইতেই বর্তমান মানুষের পূর্ব 
পুরুষের উদ্ভব হয় । অন্যভাবে বলা যায় যে আযানথে পয়েড এপ, (Anthro- 
79০1 ৪2০) এবং মানুষের পূর্ব পুরুষ একই ছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন শিলান্তরে 
প্রাপ্ত জীবাশ্ম এই ধারণাকে সমর্থন করে । চাল স ডারউইন তাহার “ডিসেণ্ট 
অফ ম্যান’ (Descent of man by Charles Darwin) নামক গ্রন্থে এপ, 
এবং মানুষের উদ্ভব একই প্রকার পূর্বপুরুষ হইতে হইয়াছে এইরূপ ধারণা 
সর্বপ্রধম ব্যক্ত করেন, যদিও ডারউইন-এর সময় মানুষের পূর্ব পুরুষের কোনে! 
জীবাশ্ম পাওয়া যায় নাই । 

্ত্তপাী প্রাণীর শ্রেণীবিভাগ অঙ্গসারে লেমুর 
(Monkey), এপ, (০) এবং মান্য (৪) এগুলিকে একত্রে বর্গা- 
প্রাইমেট (Order-Primate)-এর অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এই সকল প্রাইমেট 
প্রাণীর পুর্ব পুরুষ ছিল বৃক্ষবাপী এক প্রক্কারের সতন্তপারী__যাহাকে ট্র-্ 
(Eree-5hrew) বলা হয় । ইহায়া পতঙ্গভূক প্রাণী এবং বর্গ ইনসেক্টিভোরার 
(Order-Inseetivora) অন্তর্গত। ইহার জীবাশ্ম প্যালিওসিন (Palacocene) 


এবং ইওসিন (8০০9০০)-এর নীচের স্তর হইতে পাওয়া গিয়াছে যাহা হইতে 


(Lemur), বানর 


১৪৪ প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 


বিজ্ঞানীগণ অন্থমান করেন যে ইহা প্রায় 7 কোটি বৎসর পূর্বে পৃথিবীতে 
আবিতূ‘ত হত্স। অধিকাংশ বিজ্ঞানীর মতে এইরূপ পতদতুক স্তন্যপায়ী হইতে 
প্রাইমেট প্রাণীর উত্তব হয়। এই প্রাইমেট প্রাণীর পূর্ব পুরুষ হইতেই বর্তমান 
কালের লেমুর, বানর, আ্যানথে পয়েড এপস এবং মানুষের পূর্ব পুরুষের 
উদ্ভব হত । ক্রমধিকাশের ধারা অনুসারে আযানধে পয়েড এপস (যথা 
গরিলা, শিল্পাঞ্রি, ওরাং-ওটান্‌ প্রভৃতি ) মাঙ্যের নিকটতম আত্মীয় 


মান্তুৰ এবং এপ.-এর মধ্যে পার্থক্য (Difference between the 
195.854.0:৩ 4০০) : মানুষ এবং বনমাহুষ বা আযানথেোপয়েড এপ-একই 
পূর্ব পুরুষ হইতে উদ্ভৃত হইলেও উহাদের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ পার্থক্য দেখা 
যায়, যথা_ 


() এপ-এর মস্তিষ্কের গড় আয়তন মাত্র 500. সিসি কিন্ত মানুষের 
মস্তিষ্কের গড় আয়তন প্রায় 1500 সিসি ৷ 


(9 এপএর ক্ষেত্রে চতুষ্পদ গমন এবং যাহুষের ক্ষেত্রে দিপদ্ধী গমন 
দেখা যায়। 


(01) এপ্‌এখ ইনসাইজর এবং ক্যানাইন অপেক্ষাকৃত বড়। 
(৮) এপ -এর শ্রেণী বা পেলছি 


[ভন (৪৩1৮1) সরু এবং লঙ্গা কিন্তু মানুষের 
শ্রোণী চওড়া এবং বিস্তৃত । 


() এপ-এর হাত পা ও মুখের কিছু অংশ ছাড়া সমস্ত দেহ রোমে 
আবৃত, মানের দেহে অধিক রোম থাকে না। 


(৮) এপ, তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্য বা অন্তশ্্ (75019) প্রস্তুত করিতে 
পারে না কিন্তু মানুষ পারে । j 


পরের আলোচনা হইতে এপ্‌ এবং মানুষের প্রধান কয়েকটি পার্থক্য 


বুঝিতে পারা যায় । সাবের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এই পার্থক্যগুলি অত্যন্ত 
প্রয়োজনীয় কারণ প্রাগৈতিহাসিক যুগে মাহষের অধিকাংশ ভ্রীবাশ্বই এপ এবং 
মানুষের মধ্যবর্তী । 


মানুষের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে জানিতে হইলে প্রথমে মানুষের বৈশিষ্ট্যগুলি 
জানা প্রয়োজন বর্তমান আধুনিক মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম_-হোমে। 
স্তাপিয়েনল্‌ যাহার অর্থ বৃদ্ধিমান মানুষ (Homo sapiens = Wise নিন 
ইহার প্রধান বৈণিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইল । 


মানুষের আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ ১৪৫ 


মানুষের বৈশিষ্ট্য : 

(1) ইহারা দ্বিপদী অর্থাৎ মানুষ দুইটি পায়ের সাহায্যে গমন করে, ফলে 
হাত দুইটি দিয়! অন্যান্য কাজগুলি করিতে পারে । 

(2) নাক উপরদিকে উঠানো! বা খাড়া এবং অগ্র প্রান্ত স্থচাল । 

(3) উপরের ওষ্টের মধ্যবর্তী স্থানে একটি চাপা খাজ দেখা যায়। 

(4) ওষ্ঠের ভিতরের কিছু অংশ বাহিরে আসিয়া পড়ায় উহা রক্তাভ 
দেখায় । 

(5) চিবুক (01:17) এবং গলা (Neck) সুস্পষ্ট । 

(6) মস্তিষ্কের আকার এবং আয়তন সুবৃহৎ । 

(7) মানুষ তাহার প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র বা যন্ত্রাদি গঠন করিতে পারে 
এবং উহাদের ব্যবহার করিতে পারে | 

(8) মানুষ তাহার পরিবেশ ও প্রকৃতিকে আপন ইচ্ছান্থসারে পরিবর্তিত 
করিতে সক্ষম । 

(9) মান্ষ কথাবার্তা, লিপি প্রভৃতির সাহায্যে নিজের ভাব প্রকাশে 
অক্ষম | 

(10) মানুষ জটিল ধরনের সমাজ ব্যবস্থা, সংস্কৃতি, নান্দনিক তত্ব প্রভৃতির 
ক্রমবিকাশে সক্ষম | 

উপরোক্ত প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়াও মানুষের মধ্যে গঠনগত, শারীর 
রূভীর, মানসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সভ্যতা-কেন্দ্রিক_-নানা প্রকারের 
বৈশিষ্ট্য দেখা যায় । এই সকল বৈশিষ্ট্যের জন্যই মানুষ বর্তমানে সকল প্রাণী 
হইতে পৃথক। নৃতত্ববিদগণ (Anthropologists) আধুনিক মানুষের চুলের 
প্রকৃতি, দেহের বর্ণ, উচ্চতা, দেহের আকুতি__প্রভৃতির ভিত্তিতে মানুষ 
জাতিকে কয়েকটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন যখা-_ককেসিয়ান 
(Caucasian), মন্দোলিয়ান (Mongolian) এবং নিগ্রো। (N৪০) । এই 
সকল প্রধান বিভাগগুলিকে আবার বিভিন্ন উপবিভাগে বিভক্ত করা হুইয়াছে। 
অবশ্য বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে মেলামেশা, বিবাহ প্রভৃতির 
ফলে এইরূপ জাতিবিভাগ গুরুত্বহীন হইয়া পড়িয়াছে। 


প্রা. ১০ 
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মানুষের পূর্বপুরুষ (Ancestor of Man) £ 

মানুষের পূর্বপুরুষ কে ?__ইহা লইয়া যথেষ্ট মতভেদ আছে। এখনও পর্যন্ত 
মান্য এবং এপ এর ঘষে সকল জীবাশ্ম পাওয়া গিয়াছে তাহার ভিত্তিতে 
আফ্রিকার প্রোকনসাল (Pr০c০n5U॥1) এবং এশিয়া ও ইউরোপের 
ড্রায়োপিথেকাস (Dryopihecu5) কে এপ, এবং মাশ্থষের পূর্বপুরুষ বলিয়া 
মনে করা হয়। ইহাদের জীবাশ্ম প্রায় 1-5 কোটি বৎসরের প্রাচীন । ভারতের : 
শিবালিক প্রস্তর স্তরে একাধিক এপ, এবং মান্ুষের মধ্যবর্তী প্রাণীর জীবাশ্ম 
পাওয়া গিয়াছে । ইহাদের মধ্যে শিবপিথেকীস (Shivapithecus)-কে 
এপ২এর পূর্বপুরুষ এবং রামপিথেকীস (Ramapithecu5)-কে মানুষের পূর্ব- 
পুরুষ বলিয়া অনুমান করা হয়। রামপিথেকাস-এর জীবাশ্মটি প্রায় ! কোটি 
বৎসরের প্রাচীন । 

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে প্রাচীন মানুষ ও তাহার পূর্বপুরুষের বহু জীবাশ্ম 
পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের কাহারও কেবলমাত্র করোটি, কাহারও চোয়াল 
অথবা দাত, আবার কাহারও হাত অথবা পা-এর অস্থিগুলি বিক্ষিপ্ত অবস্থায় 
পাওয়া গিয়াছে। এই সকল জীবাশ্ম হইতেই বিজ্ঞানীগণ তাহার আক্ৃতি- 
প্রকৃতি এবং ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে একটি ধারণা গঠন করিয়াছেন । 
মানুষের এই সকল সম্ভাব্য পূর্বপুরুষ সম্বন্ধে এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা 
হইল । 

1. আফিকার এপংমানুষ (African ৪2০-5121) 2 ইহার বৈজ্ঞানিক 
নাম আষ্ট্রীলোপিথেকাস আক্রিকানাস্‌ (4ustralopithecus  afri- 
৫871/5)| 1920 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী ভার্ট 0১80 ইহার মাথার খুলি, চোয়াল 
এবং দাতগুলি আবিষ্কার করেন। তাহার পর হইতে আফ্রিকায় এই ধরনের 
বহু জীবাশ্মের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । 

অস্্রীলৌপিথেকাসদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য মানুষের মত এবং কয়েকটি 
বৈশিষ্ট্য এপ-এর মত ছিল। ইহাদের মন্তিঘের আয়তন ছিল মাত্র 600 
সিসি যাহা বর্তমানকালের গরিলার মস্তিষ্কের আয়তন। ইহাদের কপালের 
গঠন বহুলাংশে মানুষের মত ছিল। ইহাদের জীবাশ্ম হইতে জানিতে পারা 
যার যে ইহারা দুইপায়ে চলাফেরা করিত এবং শিকার করিয়া! খাইত। 
সাধারণতঃ এপ জাতীর প্রাণীর৷ শাকাহারী হয়, কিন্তু এই প্রাণীটি শিকার 
করিয়া ধাইত বলিয়া অনুমান করা হয় যে অস্ট্রালোপিথেকাসই মানুষের 
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পূর্বপুরুষ। ইহাদের চোখের ভর-এর উপর কোনো হাড় উঁচু ছিলনা এবং 
ইহাদের ক্যানাইন দাতও মানুষের দাতের মত ছোট ছিল, এপ এর মত বড় 
ছিল না। ইহার! উচ্চতায় প্রায় চার ফুট ছিল। 


অস্টালোপিথেকাস-এর বয়ল লইয়াও মতভেদ দেখা যায়। ইহাদের 
প্রাচীন জীবাশ্বগুলি সাধারণতঃ প্রিস্টোসিন (1615100676)-যুগে অথবা 
আরো নীচের শিলান্তরে পাওয়া যায়। ইহা হইতে অনুমান করা হয় যে 
ইহাদের আবির্ভাব প্রায় 20 লক্ষ বৎসর পূর্বে হইয়াছিল এবং ইহাদের 
সাম্প্রতিক জীবাশ্মগুলি প্রায় 9 লক্ষ বৎসর পূর্বের । কিন্ত সম্প্রতি ইথিওপিয়ার 
ওমোভ্যালিতে অস্ট্রালোপিথেকাসের যে প্রাচীনতম জীবাশ্মটি পাওয়া 
গিয়াছে তাহা অধ্যাপক হাওয়েল (5০৩1, 1967)-এর মতে প্রায় 40 লক্ষ 
বৎসরের পুরাতন। 

প্রাপ্ত জীবাশ্মের ভিত্তিতে অস্ট্রালোপিথেকাসকে তিনটি প্রজাতিতে 
শ্রেণীবিভাগ করা হয়ঃ যথা 

€) অস্ট্র।লোপিথেকাস রোবাস্টাস (Australopithecus robus- 
45) | 

(ii) অস্ট্ালোপিথেকাস বসেই (Australopithecus boisei) এবং 

(iii) তস্ট, 1লোপিথেকাস আক্রিকানাস (Australopithecus afri- 
67105) | 

ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত প্রসাতিটির সহিত বর্তমান মানুষের অধিক সাদৃশ্য 
দেখা যায়। 

2. জাভার এপ. মানুষ (05৪ £১9০-0181) : পূর্বে ইহার বৈজ্ঞানিক 
নাম ছিল পিথেকান্থে। পাস ইরেক্টীস (Pithecanthropus erectus) 
কিন্ত বর্তমানে ইহা হোমে! ইরেক্‌টাস (H০m০ ০re০/॥5) নামে পরিচিত। 
1889 খ্রীষ্টাব্দে ডুবয়েস (D॥০০৷৪) জাভাদেশের সোলো নদীর নিকট ইহার 
জীবাশ্ম (মাথার খুলি, দুইটি মোলার দাত ও পায়ের হাড় ) আবিষ্কার করেন। 
তিনি ইহাকে এপ, এবং মানুষের মধ্যবর্তী বলিয়া অনুমান করেন এবং ইহাকে 
জাভার এপ_-মানুষ নামে অভিহিত করেন । 

পিথেক্যানধেএাপান-এব মস্তিষ্কের আয়তন ছিল প্রায় 800 সিজি। 
ইহাদের কপাল চাপা এবং ভ্র-ছুইটি সামনের দিকে ঝুলিরা থাকিত। উপরের 
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চোয়াল হইতে নীচের চোয়াল ভারী ছিল এবং চিবুক স্পষ্ট ছিলনা, ইহাদের 
দাতের আকার এপ্‌এর মতই বড় ছিল। ইহারা সাধারণতঃ ছুই পায়ে 
চলাফেরা করিত। ইহাদের উচ্চতা প্রায় পাচ ফুট এবং ওজন প্রায় দেড়শত 
পাউণ্ড ছিল । অনেকে মনে করেন ইহার! কথা বলিতে পারিত। 


পিথেক্যানধে পাসের জীবাশ্বগুলি প্লিস্টোসিন (Pleistocene) যুগের 
মধ্যভাগে পাওয়া যায়। ইহা হইতে অনুমান করা হয় যে ইহাদের আবির্ভাব 
প্রায় 5 লক্ষ হইতে 10 লক্ষ বৎসর পূর্বে হইয়াছে। 

3. পিকিং মানুষ (Peking Man) : পূর্বে ইহার বৈজ্ঞানিক নাম ছিল 
সিলানথেপাস পিকিনেনসিস (Sinanthropus 17012078755) কিন্তু 
বর্তমানে ইহাকেও হোমে! ইরেক্টাস (Homo erectus) প্রজাতির অন্তর্ভূক্ত 
করা হয়। 1922 খ্রষ্টাব্দে চীনদেশের পিকিং শহরের নিকটবর্তী গুহায় 
ইহার জীবাশ্ম (মাথার খুলির অংশ, চোয়াল এবং দাত) আবিষ্কৃত হর । 
পরবর্তীকালে ইহাদের হাত ও পায়ের হাড়গুলিও পাওয়| যায়। ইহাদের 
মন্তিক্কের আয়তন ছিল 850 সিগি হইতে 1300 সিপি। ভ্র-ছুইটি সামনের 
দিকে ঝুলিয়া থাকিত এবং নীচের চোয়াল এপ_এর মতই ছিল । তবে 
মোলার দাতগুলি মানুষের মতই ছিল | 

পিকিং মানবের জীবাশ্মগুলি মধ্য প্রিস্টোসিন যুগের এবং ইহারা 
পিথেকানথে পাস-এর সমসাময়িক বলিয়া, মনে করা হয়। ইহারা যে গুছায় 
বাস করিত তাহার পরিবেশ দেখিয়া অহ্থমান করা হয় যে উহারা আগুনের 
ব্যবহার জানিত। 

4. হাইডেলবার্গ মানুষ (Heidelberg man) £ পূর্বে ইহার বৈজ্ঞানিক 
নাম ছিল হোমে! হাইডেলবার্গেনসিল (Homo heidellergensis) কিন্ত 
বর্তমানে ইহাকেও হোমে! ইরেক্টাস (Homo 6720/%5)-এর অন্তর্ভুক্ত 
বলিয়া মনে করা হয়। 1907 খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর হাইডেলবার্গ শহরের নিকট 
ইহার জীবাশ্ম (একটি নীচের চোয়াল এবং দাত ) পাওয়া যায়। ইহার 
চোয়ালটি বড় এবং ভারী (massive), প্রায় এপ_-এর মত, কিন্ত দাতগুলি 
মাইয়ের মত। ইহাদের মস্তিষ্কের আয়তন ছিল প্রায় 800 দিসি হইতে 
1200 সিসি। অনেকে ইহাকে পরবর্তী মানুষ (নিয়ানডারথাল মান্য )- 
এর পূর্বপুরুষ বলিয়া মনে করেন। হাইডেলবার্গ মানুষের জীবাশ্মাটি মধ্য- 
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প্রিস্টোসিন যুগের, সম্ভবতঃ প্রথম অস্তঃহিমবাহ সময়কার (First inter- 
glacial period) | সেই হিসাবে ইহা প্রায় 5 লক্ষ বৎসর পূর্বে আবিভূতি 
হইয়াছিল বলিয়া মনে করা হয়। 

5. নিয়ানডারথাল মানুষ (Neanderthal! 7190) £ ইহার বৈজ্ঞানিক 
নাম হোমো নিয়ান্ডারথেলনিস (Homo neanderthelnis) | 1861 
খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীতে এবং তাহার পর অন্তান্ত স্থানে ইহার জীবাশ্ম পাওয়া 
যায়। ইহাদের মাথার খুলি ও চোয়াল ভারী, কপাল ছোট, ভর-দুইটি 
সামনের দিকে ঝোলা, নাক চওড়া এবং চক্ষু কোটর বড় ছিল। ইহাদের 
মস্তিফের আয়তন ছিল প্রায় 1400 সিসি । 


নিয়ানডারথাল মানুষ গুহাতে বাপ করিত। ইহারা পাথরের অস্্র-শস্ত্ 
ব্যবহার করিত, আগুনের ব্যবহার করিত এবং সম্ভবতঃ মৃতদেহের সমাধি 
দিত। ইহাদের উচ্চতা ছিল পাচ হইতে সাড়ে পাচফুট, কিন্তু ইহাদের 
বাঁকানো পায়ের হাড় (ফিমার ) দেখিয়া অনুমান করা হয় যে ইহারা সম্পূর্ণ 
দ্বিপদী ছিল না । দ্রুতগতির জন্য ইহারা চারটি পা ( অর্থাৎ দুইটি হাত ও 
দুইটি পা) ব্যবহার করিত। জীবাশ্মের বয়স নির্ণয় করিয়া বিজ্ঞানীগণ 
অনুমান করেন যে ইহারা আন্রমানিক এক লক্ষ বৎসর পুর্বে শেষ হিমবাহের 
সময় আবির্ভূত হয়। 

6. ক্রো-মযানয়' (Cro-magnon man): ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 
হোমে। স্তাপিয়েনস্‌ (Homo 5apien) ; 1968 খুীষ্টাব্দে ফ্রান্সে সর্বপ্রথম 
ইহার জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়। পরবর্তীকালে এশিয়া এবং ইওরোপের বিভিন্ন 
প্রান্তে ইহার জীবাশ্ম পাওয়া যায়। ক্রোম্যানয় মানুষকে বর্তমান মানুষের 
বিলুপ্ত (8,10০) প্রতিনিধি বলা যায় । ইহারা শেষ হিমবাহের সময় পধস্ত 
(1০9 ৪৪০) প্রাধান্য লাভ করে । 

ইহাদের কঙ্কাল দেখিয়া মনে হয় ইহারা যথেষ্ট উচ্চতাবিশিষ্ট এবং সম্পূর্ণ 
দ্বিপদী ছিল। ইহাদের মস্তিষ্কের আয়তন ছিল প্রায় 1600 সিসি। ইহাদের 
জ.এর উপর খাজ ছিলনা এবং সুস্পষ্ট চিবুক ছিল । 

ক্রোম্যানয় মানুষ গুহায় বাস করিত। ইহারা পাথরের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার 
করিত, এমনকি গুহায় বিভিন্ন প্রাণীর এবং শিকারের ছবি আঁকিত। ফ্রান্স 
ও জার্মানীর কয়েকটি গুহায় ইহাদের অস্কিত চিত্র আবিস্কৃত হুইয়াছে। 


১৫, প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 


বিজ্ঞানীদের অনুমান প্রায় 40,000 পূর্বে ইহাদের আবির্ভাব হয় এবং প্রায় 
15,000 বত্সর পূর্বে ইহার! বিলুপ্ত হইয়! যায় । 


চিত্র 27: প্রাগৈতিহাসিক মান্ষের আকা গুহাচিত্র। 


7. প্রাচীন মানুষের অন্যান্য জীবাশ্ম ঃ 1959 খ্রীষ্টাব্দে ডঃ লিকী 
(Dr. L.S.B. Leaky) আক্রিকার টাঙ্গানাইকা প্রদেশে একটি মানুষের 
খুলির জীবাশ্ম আবিষ্কার করেন এবং তিনি এ প্রাচীন মানুবটির নাম দেন 
“জিনজ্যানখে পাস" (514779745) |. এই জীবাশাটি প্রায় 17 লক্ষ 
বংসরের প্রাচীন। ইহার পাশে একটি পাথরের কুড়াল (03800 2৯০) পাওয়া 
গিয়াছে যাহা হইতে অন্থমান করা হয় যে ইহারা অন্ত্রণত্ত্র ব্যবহার করিত। 

সম্প্রতি ডঃ লিকী (Dr. Leaky, 1972) আফ্রিকার অন্তর্গত কেনিয়ার 
কুভল্ফ হৃদের নিকট একটি প্রাচীন মানুষের করোটি আবিষ্কার করিয়াছেন। 
ইহার মন্তিদ্ধের আয়তন মাত্র 800 পিসি এবং ইহার ভ্র-শিরা (Eye brow 
ride) উন্নত নয় । ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে হোমো হাবিলিজ্‌ (Homo 


habilis)। ডঃ লিকীর মতে ইহাই ছিপদী মানুষের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন 
জীবাশ্ম। 


£. আধুনিক মানুষ (Modern man) ইহার বৈজ্ঞানিক নাম হোমো 
স্যাপিয়েনস, স্তাপিয়েনস, (Homo sapiens sapiens) | আধুনিক 
মাহুয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য তাহার বৃদ্ধি এবং মনের বিকাশ | যে বিজ্ঞানের 
সাহাষ্যে মাহ্ছষের বৈশিষ্ট্য, শ্রেণীবিভাগ, তাহার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক: 


বিকাণ প্রভৃতি জানা যায় তাহাকে নৃতত্ব বা জ্যানথে পলজি (Anthr০-- 


মানুষের আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ ১৫১ 


70108) বলে । নৃতত্ববিদূদের মতে আধুনিক মাহ্ষের ক্রমবিকাশ তাহার 
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্রমবিকাশ ৷ নৃতত্ববিদগণ মানুষের সভ্যতার আদিম 
যুগকে প্রস্তরযুগ (Stone age) নাম দেন কারণ এ সময় মানুষ কেবল প্রস্তর 
নিগ্সিত অস্ত্র শন্ত্র ব্যবহার করিত। এই প্রস্তর যুগকে আবার তিনটি পর্যায়ে 
বিভক্ত করা হয়, যথা-_প্রাচীন প্রস্তর যুগ বা প্যালিওলিিক (Palaeolithic), 
মধ্য প্রস্তর যুগ বা মেগোলিথিক (Mesolithic) এবং নৃতন প্রস্তর যুগ বা 
নিওলিথিক (Ne০lit৷০)। এই সময় কেবল অস্ত্র শত্ত ব্যবহারই নয়, মান্য 
শস্তবপন করিয়া কুষিকাধ করিতে শেখে এবং পশুপালন করিতে শেখে | 


প্রস্তর যুগের পর আমে যথাক্রমে তাত্র যুগ (Copper ৪০), ব্রোঞ্জ যুগ 
(10725 ৪৪০) এবং লৌহ যুগ (7০0 ৪৪০)। ইতিমধ্যে মানুষ তাহার 
প্রয়োজন অনুযায়ী বাসন পত্র, বস্ত্র প্রভৃতি তৈয়ারী করিতে শেখে । মানুষ 
পূর্বেই কথা বলিতে এবং আঁকিতে শিখিয্বাছিল, এখন সেইগুলিকে একটি 
ভাষার রূপ দিয়া লিখিতে শিথিল, এইভাবে পৃথিবীতে মানুষের ইতিহাস 
বুচিত হইল । পরবর্তীকালে মাহুষ বিজ্ঞানের সাহায্যে নুতন নৃতন বস্তু 
আবিষ্কার করিতে লাগিল, একদিকে বিজ্ঞানের সাহায্যে বিজ্ঞানীগণ নানা 
প্রকার প্রয়োজনীয় বস্ত উৎপাদন করিয়া মানুষের কল্যাণ সাধন করিতে 
লাগিলেন, অন্যদিকে কিছু বিজ্ঞানী আধুনিক অন্তর শত্ত্র নির্মাণ করিয়া মানুষ 
জাতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়! দিলেন । 

যাহাই হউক আধুনিক মানুষ আজ নিজের বৃদ্ধি এবং চিন্তার ফলে পৃথিবীর 
সর্বশ্রেষ্ঠ জীবে পরিণত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই | সে প্রকৃতি এবং 
অন্ঠান্ত প্রাণীর উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব করিতেছে এবং নিজের জীবন যাত্রাকে ক্রমশ 


জটিল করিয়া তুলিতেছে। 


মানুষের ভবিষ্যৎ (The future of man) 2 

আধুনিক মানুষের ক্রমবিকাশ কিভাবে হুইবে এবং তাহার ফলে ভবিষ্যৎ 
মানুষের আকুতি প্রকৃতিতে কিরূপ পরিবর্তন আসিবে_তাহ৷ লইয়া! জল্পনা- 
কল্পনার অন্ত নাই। পূর্বে বু বিজ্ঞানীর ধারণা ছিল যে আধুনিক মানুষের 
মানসিক কাধ বৃদ্ধি পাইতেছে কিন্তু দৈহিক কার্য হ্বাস পাইতেছে। ইহার ফলে 
সুদূর ভবিষ্যতে মানুষের দেহের অব্যবহৃত অংশগুলি স্তর হইয়া আসিবে কিন্ত | 


১৫২ প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 


মন্তকটি ক্রমশই বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইয়া উঠিবে। ভবিষ্যতের এই মানুষগুলির 
হাত ও পা সরু হইবে এবং চোখ, কান, নাক, মুখ প্রভৃতি ছোট হইয়া 
আসিবে এবং মাথায় একেবারেই চুল থাকিবে না। 

অব্য বর্তমান বিজ্ঞানীগণ আধুনিক মানুষের এই ধরণের ক্রমবিকাশে 
বিশ্বাস করেন না! মান্য এখন পরিবেশ এবং প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত 
করিতেছে। ইহার ফলে প্রকৃতির প্রভাব বর্তমান মানুষের উপর যথেষ্ট কম, 
এতই কম যে আগামী কয়েক সহ বংসরে মানুষের শারীরিক এবং মানসিক 


পরিবর্তন ঠিক কতটা হইবে বলা কঠিন । 


তবে মানবের মানসিক বিকাশ, বুদ্ধির বিকাশ ও সভ্যতার বিকাশ 
মানুষকে কয়েকটি সমস্তার সম্মুখীন করিয়া তুলিয়াছে। এই সমস্তাগুলি অদূর 
ভবিষ্যতে মানুষের বিপদ ডাকিয়া আনিতে পারে। মানুষের এই সমস্তাগুলিকে 
তিনটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত করা যায় :_ 


(ক) জনসংখ্য। বিস্ফোরণ (Population explosion) £ বিজ্ঞানের 
অগ্রগতির ফলে মানুষের রোগ এবং মৃত্যুর হার হাস পাইতেছে। ইহার 
ফলে সমগ্র পৃথিবীতে জনসংখ্যা অতি দ্রতহারে বৃদ্ধি পাইতেছে। সম্রমত 
এই সমস্তার সমাধান না করিলে পৃথিবীতে মানুষের পক্ষে বসবাস করাই কঠিন 
হইরা পড়িবে | 

খে) জনসংখ্য| বিলুপ্তি (Population extinction) 2 বিভিন্ন দেশের 
মধ্যে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ-বিগ্রহ সমগ্র মানব জাতিকে সন্্ন্ত করিয়া রাখিয়াছে। 
দুইটি বিশ্বযুদ্ধে অসংখ্য মানুষের মৃতুার পরেও এখন কয়েকটি দেশ 


পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণ করিতেছে যাহার ফলে যে কোনো সময়ে মানব 
জাতির ধ্বংস আসন্ন । 


(গে) দূষণ (Pollution) £ সভ্যতার বিকাশের সহিত মানুষ প্রাকৃতিক 
সম্পদকে যথেচ্ছতাবে ব্যবহার করিতেছে । ইহার ফলে একদিকে মিঠাজল, 
অরণ্য, কয়লা, খনিজ তেল প্রভৃতির পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে, অপরদিকে 
শহরের বায়ু, জল এবং সমগ্র পরিবেশই বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের প্রভাবে 


দুষিত। পরিবেশ দুঃগের ফলে মানব জাতির ভবিষ্যৎ ভয়াবহ বিপদের 
সম্মুখীন ।* 


* আমাদের সৌভাগ্যের বিষয়_মানুষ এখন হইতেই এ বিষয়ে সচেতন হইতেছে। 


মানুষের আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ 
মানুষের ক্রমবিকাশ সারাংশ 


আধুনিক মানুষ 
(হোমে। স্তাপিয়েনস, স্তাপিয়েনস,) 
t 
ক্রোম্যানয়' মানুষ 
(হোমো স্তাপিয়েনস ) 


নিয়ানডারথাল মানুষ < 
678, { => হাইডেল বার্গ মানুষ 
(5 লক্ষ বৎসর পূর্বে ) 


পিকিং মান্গুষ 
(7 লক্ষ বৎসর পূর্বে) € + 
>= জাভা মানুষ 
1 (10 লক্ষ বৎসর পুর্বে ) 


হোমো ইরেকটাস (15 লক্ষ বৎসর পূর্বে ) 
+ 
হোমে! হাবিলিস (25 লক্ষ বদর পূর্বে) 
1 
অস্ট।লোপিথেকাস (40 লক্ষ বৎসর পূবে ) 
পণ 
রামপিথেকীস (1 কোটি বৎসর পূর্বে ) 
t 
প্রোকনসাল 
বা 
ড্রায়োপিখেকাস (15 কোটি যৎ্সর পুর্বে ) 


চিত্র__মানুষের ক্রমবিকাশের রেখাচিত্র । 


১৫৪ প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 


সারাংশ 


মানুষের ক্রমবিকাশ পৃথিবীতে কিভাবে হইল তাহা লইয়া কেবল বিজ্ঞানী 
মহলই নয়, সাধারণ মানুষও কৌতুহলান্বিত। ডারউইন সর্বপ্রথম মানুষের 
ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে তাহার ধারণা “ডিসেপ্ট অফ ম্যান’ (Descent of man) 
নামক পুস্তকে ব্যক্ত করেন, কিন্ক সেইজন্য তাহাকে বহু সমালোচনার সম্মুখীন 
হইতে হয়। তাঁহার ধারণা ছিল আধুনিক মান্থষ এবং এপ-এর পূর্বপুরুষ 
একই ৷ সাম্প্রতিক কালে মানুষের পূর্বপুরুষের যে সকল জীবাশ্ম পাওয়া! 
গিয়াছে তাহা এই মতবাদকেই সমর্থন করে। অবশ্য অন্ঠান্ত প্রাণীর মত 
মানুষের ক্রমবিকাশও যথেষ্ট জটিল এবং তাহার জীবাশ্মও ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত ৷ 
তাহা সত্বেও বিজ্ঞানীগণ বহু কষ্ট স্বীকার করিয়! এই সকল জীবাশ্ম আবিষ্কার 
করিয়াছেন, উহাদের বয়স নির্ণয় করিয়াছেন এবং সর্বোপরি উহাদের গঠন 
বৈচিত্রের ভিত্তিতে উহাদের শ্রেণীবিন্যাসও করিয়াছেন। ইহার ফলে মানুষের 
ক্রমবিকাশের চিত্রটি আমাদের নিকট ধীরে ধীরে সুম্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। 


মানুষের ক্রমবিকাশ : অনুশীলনী 
* মানুষের প্রধান বৈশিষ্ট্গুলি কি কি? 
* এপ এর সহিত মানুষের সাদৃগ্ত ও পার্থকাগুলি উল্লেখ কর । 
* আক্রিকাতে মানুষের পূর্বপুরুষের কি কি জীবাশ্ম পাওয়! গিয়াছে? 
জাভা ও পিকিং-এর এপ [মানুষদের কি কি বৈশিষ্টা ছিল? 
হাইডেলবার্গ মানুষ ও নিয়ানডারথাল মানুষের সম্বন্ধে কি জান? 
হৌম্যানয় মানুষ কাহাদের বলা হয়? 
মানুষের ক্রমবিকাশ সংক্ষেপে উল্লেখ কর ॥ 
মানুষের ক্রমবিকাশের একটি সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্র অঙ্কন কর। 
আধুনিক মানুষের সভ্যতার আমবিকাশের ধারাটি সংক্ষেপে উল্লেখ কর। 
“ আধুনিক মানুষের ভবিষ্যৎ কি ? সংক্ষেপে লেখ। 
* আধুনিক মানুষের বর্তমান সমন্তাগুলি কি? 
" সংক্ষিপ্ত টাকা লিখ ই 


কে) জ্যানখেএপনেড এপ ধে) হোমো ইরেক্টান গে) অষ্টলোপিথেকাস 
(৭) জিনজ্যানথে পাস ও (৪) ক্রোম্যানয় । 
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মানুষের আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ ১৫৫. 
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একাদশ তধ্যায় প্রাণীর অভিযোজন 


(Adaptation in Animals) 


এই পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ আছে এবং প্রত্যেক পরিবেশেই 
কিছু না কিছু জীব বাদ করে। জল, স্থল এবং অন্তরীক্ষ যাহাই হউক না! 
কেন সকল পরিবেশেই জীব বাস করে। উদাহরণস্বরূপ বল৷ যায়, মাছ জলে 
বাস করে, মান্য স্থলে বাস করে, আবার পাখী আকাশে উড়িয়া বেড়ায়। 
ইহা ছাড়াও অনেক প্রাণী সমুদ্রের নীচে, মাটির নীচে অথবা বৃক্ষের উপর বাস 
করে। অর্থাৎ প্রতিটি জীবেরই একটি নিজন্ব পরিবেশ থাকে। কোনও 
বিশেষ পরিবেশে বাস করিবার জন্য জীবকে পরিবেশের সহিত সামগ্রস্তবিধান 
করিতে হয় বা পরিবেশের সহিত নিজেকে মানাইয়া লইতে হয়। ইহাকে 
অভিযোজন বা আযাডাপবটেশন (Adaptation) বলে। কোনও বিশেষ 
পরিবেশের সহিত মানাইয়া লইতে গেলে জীবের আকুতি এবং প্রকৃতিতে 
কয়েকটি পরিবর্তন দেখা যায়। এই সকল পরিবর্তন স্থায়ী এবং বংশাধুক্রমিক। 
ইহার ফলে জীবের দেহে নুতন বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব হয়। এই নুতন 
বৈশিষ্ট্যগুলিকে অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্য (Adaptive features) বলে । অতএব 
দেখা যাইতেছে যে জীব এবং তাহার পরিবেশের মধ্যে যে ক্রিয়া-বিক্রিয়া ঘটে 
তাহারই ফলে জীবদেহে অভিযোজন দেখা যায়। অনেকের মতে জীবজগতে 
ক্রমবিকাশ ব| অভিব্যক্তির ফলেই জীবের মধ্যে অভিযোজন দেখ! যায় । 


উপরের আলোচনা হইতে আমরা দুইটি সিদ্ধান্ত করিতে পারি। 
(ক) কোন বিশেষ 


পরিবেশে সামপ্জস্ত বিধানের জন্য জীবদেহে যে 
). হয় এবং 


স্তন বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হয় তাহাকে অভিযোজন বলে । 


(ি) জীব এবং পরিবেশের মধ্যে ক্রিয়া-বিক্তিয়া এবং জৈব অভিব্যক্তির 
ফলশ্ৰুতি এই অভিযোজন । 


অবশ্য সকল জীবকে। 
বিধান করিতে হয়। 
সম (Bundle of 


ই জীবনধারণ করিবার জন্ত পরিবেশের সহিত সামঞ্রস্ত- 
সেই হিসাবে সকল জীবকেই কয়েকটি অভিষোজনের 
adaptations) বলা হর। কয়েকটি প্রাণী আবার 


প্রাণীর অভিযোজন ১৫৭ 


একাধিক পরিবেশে নিজেদের মানাইয়া লইতে পারে, যথা-_উভচর প্রাণী 
ব্যাঙ জলে এবং স্থলে বাস করিতে পারে । 

অভিযোৌজনের উদ্ভব (Origin of Adaptation) 8. খাছ/। এবং 
আশ্রগ্নের জন্য জীব বিভিন্ন পরিবেশে ছড়াইয়। পড়ে। বিভিন্ন পরিবেশের 
সহিত সামঞ্তস্তবিধান করিতে গিয়া নানারূপ দৈহিক পরিবর্তনের 
প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ইহা হইতে জৈব অভিব্যক্তির স্থত্রপাত হয়। 
জৈব অভিব্যক্তির ফলশ্রুতি হিসাবে জীব নূতন অঙ্গ বা বৈশিষ্ট্য লাভ করে | 
বংশগতির মাধ্যমে এই অঙ্গ বা বৈশিষ্ট্যটি আরও উপযুক্ত (7১5:601) হইয়া 
ওঠে। এইভাবে জীবটি এ পরিবেশের সহিত অভিযোজিত (Adapted) 
হইয়া পড়ে। উ্দাহুরণন্বরূপ বলা যায় অভিব্যক্তির ফলে প্রাণিদেহে যে 
ফুদফুপের সুষ্টি হইয়াছে তাহা স্থলচর প্রাণীর একটি অন্যতম অভিযোজন এবং 
উহা পরিবেশের প্রভাবেই সম্ভব হইয়াছে। 

অপনারী ও অভিসারী অভিযোজন £ অভিযোজন বিভিন্ন প্রকারের 
হইতে পারে। জলে, স্থলে, আকাশে, মাটি নীচে, সর্বত্রই জীবের বাস এবং 
সব জীবই তাহার নিজন্ব পরিবেশের সহিত অভিযোজিত ৷ কিন্ত যখন একই 
গোষ্ঠীর বিভিন্ন জীব খান্ত এবং আশ্রয়ের জন্য বিভিয় পরিবেশে বাস বরে, 
তাহাকে জপসারী অভিযোজন (Divergent adaptation) বলা হয়। 
যেমন স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে ছুচো গর্তে বাস করে। হরিণ মাঠে 


চিত্র 28: অভিসারী জলজ অভিষোজন | 


(ক) ইক্বিওসর খে) সীল (গ) হাঙর (ঘ) ডলফিন (উ) পেষ্বৃইন 
চে) হেসপেররনিস । 


৮৫৮ প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 


দৌড়াইতে পারে, ক্যাঙারু লাফ দিতে পারে, বাদুড় উড়িতে পারে আবার 
তিমি জলে বাপ করে। বিজ্ঞানী ওসবর্ণ (099৮০77) এই ধরনের 
অভিযোজনকে অভিযোজিত বিকিরণ (Adaptive rediation) নামে 
অভিহিত করেন। 

অন্যদিকে যখন বিভিন্ন গোষ্ঠীর জীব আসিয়। একটি বিশেষ পরিবেশে বাস 
করে তাহাকে অন্ভিসারী অভিযেজন (Convergent adaptation) বলে | 
যেমন-__মেকুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে মাছ মুখ্যতঃ জলচর প্রাণী, কিন্ত খাদ্য এবং 
আশ্রয়ের জন্য ব্যাঙ, কুমীর, কচ্ছপ, তিমি প্রভৃতি প্রাণীও জলে বাস করিতে 
থাকে এবং এই পরিবেশে অভিযোজিত হইয়া পড়ে । 


মুখ্য অভিযোজন ও গৌণ অভিযোজন ঃ 


যখন কোন জীব তাহার আবির্ভাবের সময় হইতে একই পরিবেশে বাস 
করে তখন তাহাকে মুখ্য অভিযোজন ব! প্রাথমিক অভিযোজন (Primary 
adaptation) বলে | যেমন মেকুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে মাছ তাহার আবির্ভাবের 
সময় হইতে জলে কাস করে অর্থাৎ মাছের পূর্বপুরুষ একই পরিবেশে বাস 
করিত সেইজন্য মাছকে মৃখ্য জলচ প্রাণী বলে৷ 

আবার যখন কোন জীবের পূর্বপুরুষ এক পরিবেশে বাস করে কিন্ত তাহার 
বংশধরেরা পুরাতন পরিবেশ ছাড়িয়া নূতন পরিবেশে বাস করিতে আরস্ত 
করে, তাহাকে গৌণ অভিযোজন (Secondary adaptation) বা দ্বিতীয় 
পর্যায়ের অভিযোজন বলে । যেমন তিমির পূর্বপুরুষ স্থলে বাস করিত কিন্ত 
তিমি স্তন্যপায়ী হইয়াও জলে বাস করিতে আরম্ভ করে। সেইজন্য তিমিকে 
গোঁণ জলচর জীব বলা হয়। তবে প্রাথমিক অভিযোজনের বৈশিষ্ট্যগুলি 
গৌণ অভিযোজনের ফলে লুপ্ত হইয়া যায় না। 

প্রাণীর অভিযোজনের প্রকারভেদ (Types of adaptations in 
animals) 2 বিভিন্ন ধরনের প্রাণী বিভিন্ন পরিবেশে বাস করে। কেহ জলে 
বান করে, কেহ স্থলে । কেহ বৃক্ষে বাঁস করে আবার কেহ আকাশে উডিতে 
পারে। এইভাবে প্রাণীর অভিযোজনের অদংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়! যাইতে পারে 
তবে পরিবেশের ভিত্তিতে প্রাণীর অভিযোজন প্রধানতঃ নিয়রূপ | 

(ক) জলজ অভিযোজন বা জলে বাস করিবার জন্য অভিযোজন । 

(খ) খেচর অভিযোজন বা উড়িবার জন্ত অভিযোজন । 


১৫৯ 


প্রাণীর অভিযোজন 
(গ) মরু অভিযোজন বা মরুভূমিতে বাস করিবার জন্য অভিযোজন । 
(ঘ) আরোহী অভিযোজন বা বৃক্ষে বাস করিবার জন্য অভিযোজন । 
(ঙ) দৌঁড অভিযোজন বা দৌডাইবার জন্য অভিযোজন | 
(6) গর্তবাপীর অভিযোজন বা গর্তে বাস করিবার জন্য অভিযোজন 
(ছ) গুহাবাসীর অতিযোজন বা অন্ধকার গুহায় বাস করিবার জন্য 


অভিযোজন ৷ 
জে) গভীর সমুদ্র অভিযোজন বা গভীর সমুদ্রে বাস করিবার গন্য 


অভিযোজন । 
এখানে প্রাণীর কয়েকটি প্রধান অভিযোজন বর্ণনা করা হইল ৷ 


(ক) জলজ অভিযোজন (Aquatic adaptation) £ 

জলে বাস করিবার জন্য জীবদেহে যে অভিযোজন হয় তাহাকে জলজ 
অভিযোজন বলে। পৃথিবীতে জলেই জীবনের আবির্ভাব হয় এবং এখনও 
অধিকাংশ জীবই জলে বাস করে । আবার পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানই জলে 
পূর্ণ সেইজন্য জীবের মধ্যে জলজ অভিযোজন অধিক দেখা যায়। 

প্রাণীদের মধ্যে অধিকাংশই জলচর ৷ আগুবীক্ষনিক এককোষী প্রাণী__ 
আযামিবা ও প্যারামেপিয়াম হইতে আরম্ভ করিয়া স্পঞ্জ, হাইড, জেলিফিশ, 
চিংড়ি, তারামাছ প্রভৃতি অমেরুদণ্ডী প্রাণী এবং মাছ, কুমীর, তিমি প্রভৃতি 
মেরুদণ্ডী জলে বাস করে। অমেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে জলজ অভিযোজনের 
অসংখ্য বৈশিষ্ট্য দেখা যায় এবং বিভিন্ন প্রাণীর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য থাকায় বিষয়টি 
অত্যন্ত জটিল হইয়া পড়ে । যেমন আযামিবা জলে ক্ষণপদের সাহায্যে গমন 
করে কিন্ত প্যারামেসিয়াম সিলিয়ারসাহায্যে গমন করে। হাইড তাহারা 
দীর্ঘ কণ্রিকার সাহায্যে সীতার কাটিতে পারে অথবা ডিগবাজী দি চলিতে 
পারে। স্পঞ্জ জলের ভিতর কোনো বস্তুর দেহে দৃটভাবে আটকাইয়া থাকে 
আবার চিংড়ি জলের মধ্যে সীতার কাটিতে পারে এবং জলের নীচে হাটিতে 
পারে। গমনাঙ্গ ছাড়াও দেহের অন্যান্য অঙ্গুলি জলে বাস করিবার জন্য 
অভিযোজিত৷ 

মেরুদ্ডী প্রাণীর জলজ অভিযোজন অপেক্ষাকৃত সরল । জলচর মেরুদণ্ডী 
প্রাণীকে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়, ষখা_-(১) মুখ্য জলচর প্রাণী (মাছ) 
এবং (২) গৌণ জলচর প্রাণী (তিমি )। 


১৬০ 


প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 
মুখ্য জলচর প্রাণী__মছ (Prinary aquatic animal-fish) 2 


মাছকে মুখ্য জলচর প্রাণী বল! হয কারণ মাছের পূর্বপুরুষও জলেই বাস 
করিত এবং উহারা কখনও জল ছাড়িয়া স্থলে আসে নাই । মাছের 
দেহ সম্পূর্ণভাবে জলে বাস করিবার উপযুক্ত । এখানে মাছের অভিযোজনগত 
বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করা হইল : 


0) দেহের আকৃতি (Body contour) ঃ মাছের দেহের আকুতি 
মাকুমদৃশ বা স্পিন্ডল-আক্ৃতি, মাথা ও লেজের দিকে সরু এবং দেহের 
মধ্যভাগ চওড়া। এই ধরনের দেহারুতির জন্য মাছ জলে সাঁতার কাটিবার 
সময় সহজেই জলের বাধা অতিক্রম করিতে পারে । অধিকাংশ মাছের দেহ 


ছুইপাশ দিয়া সামান্য চাপা। ইহাও মাছকে জলের ভিতর দ্রুত সাতার 
কাটিতে সাহায্য করে। 


দৃষ্ঠপাখ্না দেহকাও 
লেজ পাচ্বরেখ। 
রা 
মগ 
হি বক্ষ-পায্না 
পায়ুপাহ্ন। আশ 


চিত্র 29: মাছের বহির্গঠন। 


(২) গমনাজ (Organs of locomotion) 3 


মাছের প্রধান গমনাঙ্গ 
উহার পাখনা। 


মাছের পাখ্‌নাগুলি রশ্মি বা ফিন-রে (Finray) বিশিষ্ট | 
পাখনাগুলি ছুই প্রকারের-সুগ্মপাখনা বা জোড পাখনা (Paired fins) এবং 
অধুগ্ম পাখনা বা বিজোড় পাখনা (Unpaired fins) | 


বক্ষ ও শ্রোণী পাখনা 
দুইটি যুগ্ম পাখন| এবং 


পৃষ্ঠ, পায়ু ও লেজের পাখনাগুলি অযুগ্য পাখন1। পৃষ্ঠ 
পাখনা সামনের দিকে অগ্রসর হইতে ও দেহের আয়তন বাড়াইতে সাহায্য 
করে। বক্ষ পাখ্‌না জলের বিভিন্ন তলে মাছের দেহের ভারসাম্য বজায় 
রাখে, শ্রোণী পাখনার সাহায্যে মাছ জলের উপরের দিকে ভাসিয়া ওঠে এবং 
লেজের পাখনার সাহায্যে মাছ দিক পরিবর্তন করিতে পারে। অবশ্য 


প্রাণীর অভিযোজন ২ ১৬১ 
প্রধানত: মাছের দেহের পেশীগুলির সাহাধ্যেই মাছ সাতার কাটিতে 
পারে। 

(৩) চক্ষু ও নাসারন্ধ, (Eyes and nostrils) 3 মাছের মাথার 
দুইপাশে একজোড়া গোলাকার চক্ষু, থাকে। প্রত্যেকটি চক্ষ একটি স্বচ্ছ 
পাতলা পর্দায় আবৃত থাকে যাহার ফলে মাছের জলের মধ্যে দেখিতে অস্থুবিধ! 
হয় না। মাথার সামনের দিকে একজোড়া ছোট নাসারন্জ থাকে যাহা কেবল 
স্রাণকার্ধে ব্যবহৃত হয় কিন্ত শ্বাসকার্ধে ব্যবহৃত হয় ন। 

(৪) ফুলক! (31119) £ মাছের শ্বাসঅঙ্গ কয়েক জোড়া ফুলকা। রুই, 
কাতলা! প্রভৃতি মাছে ইহার! মাথার দুপাশে কানকো দিয়! ঢাকা থাকে কিন্ত 
হাঙর, শঙ্কর মাছ প্রভৃতির ফুলকাছিদ্র সরাসরি বাহিরে উন্মুক্ত হয়। ফুলকার 
মধ্যে প্রচুর রক্তজালক থাকায় ইহা জল হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করিতে এবং 
জলে কার্ধন-ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করিতে পারে । [ কই, মাগুর, শিঙি প্রভৃতি 
কয়েকটি মাছে অতিরিক্ত শ্বাসঅন্দ থাকায় উহার! জলের বাহিরেও কিছুক্ষণ 
বাচিয়া থাকে । ইহা অবশ্য স্থলজ অভিযোজন ৷ ] ১11 

আঁশ ব। ক্কেল্‌ 9০৪1০) £ মাছের দেহ শক্ত আশ দিয়া ঢাকা থাকে | 
আঁশগুলি ছাদের টালির মত একটির উপর একটি_-এইভাবে সাজানো থাকে । 
রুই ও কাতলা মাছের দেহে গোলাকার আঁশ (05০10115০৪০), কইমাছে 
কীটাযুক্ত আশ (Ctenoid scale) এবং হাঙরের দেছে ছোট ছোট প্ল্যাকয়েড 
আঁশ (Placoid 50816) দেখা যায় । 

(৬) ত্বক (5140) ৪ মাছের ত্বক পাঁতল। ও গন্থিযুক্ত। এই সকল 
গ্রন্থি হইতে মিউকাস বাহির হুইয়া মাছের দেহকে সর্বদ। পিচ্ছিল (81110) 
রাখে । ইহা মাছের গমনে ও আত্মরক্ষায় সাহায্য করে। 

(৭)  পার্থরেখ। (Lateral 1199) 2 মাছের দেহের দুইপাশে দুইটি 
রেখা মাথা হইতে লেজ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে । ইহার! প্ররুতপক্ষে মাছের 
স্পর্সেক্রিয় এবং ইহার সাহায্যে মাছ জলের মধ্যে সামান্য কম্পন বা আলোড়ন 
অনুভব করিতে পারে । 

(৮) বায়ুখলি বা পটকা (5০101018100) £ কৌন কোন মাছের 
দেহে বায়ুপূৰ্ণ সাদা ধলির মত অংশ দেখা যায় ইহা মাছের প্রবতা এবং 
ভারসাম্য বজায় রাখে । মাছ জলের মধ্যে বিভিন্ন গভীরতায় বাস করে এবং 


প্রা. ১১ 


| 


মত অঙ্গ স্থষ্টি করে। 
৪৯৪২২ 


১৬২ - প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 


এই থলি হইতে বায়ু বাহির করিয়া অথব| ধলিতে বায় পূর্ণ করিয়া জলে 
নির্দিষ্ট গভীরতায় ভাসিয়া থাকে । 


(2) ঠোট (Lips) £ বিভিন্ন মাছের ঠোট তাহার খাত্যাভ্যাস 
অন্থসারে অভিষোজিত! যে সকল মাছ জলের নীচে হইতে খাদ্য সংগ্রহ 
করে তাহাদের ঠোট নীচের দিকে বীকান থাকে এবং যে সকল মাছ জলের 
উপরদিক হইতে খাত্বগ্রহণ করে তাহাদের ঠোঁট উপরদিকে বাকান থাকে । 


গৌণ জলচর প্রাণী ঃ তিমি (Secondary aquatic animal £ Whale) £ 


যে সকল প্রাণীর স্বঙ্গাতীয় বা পূর্বপুরুষ স্থলে বাস করিত কিন্তু খাদ্য ও 
আশ্রয়ের জন্য তাহার বংশধরেরা দ্বিতীয়বার জলে বাস করিতে লাগিল 
তাহাদের গৌণ জলচর প্রাণী বলে। কুমীর, ডলফিন, সীল, তিমি প্রভৃতি 
প্রাণীকে গৌণ জলচর প্রাণী বলে । ইহাদের মধ্যে গঠনগত এবং কাধগত দিক 
দিয়া তিমির অভিযোজন জলে বাস করিবার উপযুক্ত । এখানে তিমির 
কয়েকটি অভিযোজন উল্লেখ করা হইল £ 


(১) দেহের আকৃতি (3০৫ ০০০৫০এ৫) 2 গোঁণ জলচর প্রাণীর দেহ 
মাকু-সদৃশ্ত (Streamlined) বা মাছের মত । এইরূপ আকারের জন্য ইহারা 
জলের মধ্যে সহজেই অগ্রসর হইতে পারে । শুশুক, ডলফিন, তিমি প্রভৃতি 
গোঁণ জলচর প্রাণীর দেহ এই প্রকারের । মাছের মত আকুতি হইবার জন্তু 
তিমিকে তিমিমাছ বলা হয়। 


(২) ত্বক (910৭) £ গৌণ জলচর প্রাণীর গেহত্বক সাধারণতঃ মস্থণ 
এবং পিচ্ছিল হয় । ইহাদের ত্বকে আশ বা লোম থাকে না। ঘর্মগ্রন্থি এবং 
তৈলগ্ৰস্থিও অনুপস্থিত থাকে । জলচর স্তন্যপায়ী প্রাণীর ত্বকের নীচে একটি 
পুরু চবিস্তর থাকে) ইহাকে বাবার (81৮৮৩) বলে। 


ইহা দেহের 
আপেক্ষিক গুরুত্ব এবং তাপ সংরক্ষণ বজায় রাখে। 


(৩) পাথনা (Fins, paddles and flippers) ৪ 
দেহে প্রকুত পাখনা থাকে না। ই 


গৌণ জলচর_ প্রাণীর 
হাদের দেহের অগ্রপদ ও পশ্চাৎপদ পাখনার 
সামনের ও পিছনের পায়ের আদ্বলগুলি চর্ষে আবৃত 
* তিমি (WI), ডলফিন 


(Dolphin), পরপরেজ (2070056) প্রভৃতি জলচর স্তন্যপায়ী 
প্রাণী সিটেসিয়া (Cetacea) বহ 


গর অন্তর্গত | সেইজন্য ইহাদের সিটেনিয়ান বলা হয় । 


প্রাণীর অভিযোজন ১৬৩ 


হইয়া ফ্রিপার (6119297) স্থষ্টি করে যাহা বাহির হইতে মাছের পাখনার মত 
দেখায় । তিমির অগ্রপদ দুইটি প্যাডেলে (১৭1) পরিবতিত কিন্তু পশ্চাৎ- 


চিত্র 30 £ গৌণ জলচর প্রাণী--তিমি | 


পদ সম্পূর্ণ অন্থপশ্থিত। তিমি, ডলফিন প্রভৃতি গৌণ জলচর প্রাণীর পিছনের 
অংশটি লেজে পরিবতিত এবং ইহাদের লেজ আহ্ভূমিক (Horizontal) | 
প্যাড,ল এবং লেজের সাহায্যে ইহারা সহজেই জলে সাতার কাটিতে পারে । 

(৪) শ্বসন (Respiration) 2 গোঁণ জলচর প্রাণীর শ্বপন অঙ্গ ফুসফুস । 
ইহা স্থলচর জীবের প্রধান শ্বপন অঙ্গ | কিন্ত তিমি, ডলফিন প্রভৃতি জলচর 
প্রাণীর ফুসফুস বড় এবং স্থিতিস্থাপক। ফলে ইহারা অনেক পরিমাণ বায়ু 
বহুক্ষণ ফুসফুসে জমা করিয়া রাখিতে পারে । আবার বহিঃ নাসারন্ধে 
পেশীময় কপাটিকা থাকার ফলে জল ভিতরে প্রবেশ করে না। 

() চক্ষু এবং কর্ণ (Eye and ear) £ গোণ জলচর প্রাণীর চক্ষু, কর্ণ 
এবং বহিঃ নাসারক্ধ সাধারণতঃ মাথার উপরের দিকে থাকে | সেইজন্য সমস্ত 
দেহ জলের নীচে ডুবিয়া থাকিলেও ইহাদের মাথা জলে ভাসিয়া থাকে। 
তিমি, সীল প্রভৃতি স্তন্যপায়ী জলচর প্রাণীর বহিঃকণ বা কর্ণছত্র (Pinna) 
থাকে না। ইহাদের কর্ণপটহ স্থল এবং কর্ণছিন্ত সঙ্কুচিত । চক্ষুর কনিয়। 
চাপ! এবং লেনস্‌ গোলাকার । 

(৬) করোটি (11) £ করোটির প্রকোষ্ট অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র । ইহার 
মুখের সামনের অংশটি সরু হইয়া তুগু বা ন্নাউট (8০) গঠন করিয়াছে। 
চোয়ালের ব্যবহার কম হওয়ায় ইহাদের চোয়াল দুর্বল এবং দাত সরল অথবা 


অবলৃপ্ধ ৷ 


১৬৪ প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন, 


. ব্যালিন তিমির চোয়ালে দাতের পরিবর্তে অস্থি বিল্লী বা ব্যালিন 
(815০7) দেখা যায়। ইহার সাহায্যে এই তিমি জল হুইতে বিভিন্ন শৈবাল 
এবং উদ্ভিদ ছাকিয়া লয় ও খাগ্যরূপে গ্রহণ করে। 

(৭) গাল (০০০ : অধিকাংশ গৌণ জলচর প্রাণীর দেহে গলা বা 
গ্রীবা সাধারণতঃ থাকে না। ইহার ফলে ইহাদের দেহটিতে কোন খাজ 
থাকেনা এবং দেহটি সম্পূর্ণভাবে স্টরীম লাইন্ড (3676801100৫) হয়। জলজ 
অভিযোজনের জন্য এইরূপ দেহ অত্যাবশ্যক । 

(৮) ব্ৃহদাকৃতি (৭৮6০ 5156) £ গৌণ জলচর প্রাণী তিমি পৃথিবীর 
বৃহত্তম প্রাণী। কোন কোন তিমির দেহ লম্বায় প্রায় 30 মিটার । সম্ভবতঃ 
ঈলে প্রচুর খাদ্য থাকায় এবং খাস্ত সংগ্রহে বিশেষ শক্তিক্ষয় না হইবার ফলেই 
ইহাদের আকৃতি বিশাল হয়। 

উপরের আলোচনা হইতে দেখা যায় যে একমাত্র ফুসফুস শ্বসন ছাড়া 
অন্যান্য বৈশিষ্যগুলি গৌণ জলচর প্রাণীর জলজ অভিযোজনের সহায়ক । 
কেবল স্তন্যপায়ী এবং সরীক্ছথপই নয়, পাখীর মধ্যে পেপ্বইন জলজ অভিযোজনে 


অভ্যস্ত । লুপ্ত প্রাণীদের মধ্যে হেসপেররনিস (Hesperorins) এবং ইকবিও- 
সর (0:075959) গৌণ জলচর প্রাণী ছিল । 


খেচর অভিযোজন ব। বায়বীয় অভিযোজন (Volant adaptation or 
Aerial adaptation) 3 

উড়িবার জন্য জীবের অভিযোজনকে বায়বীয় অভিযোজন বলে। অমেরু- 
দণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে কীট পতঙ্গ ([n5e০5) এবং মেরুদণ্ড প্রাণীদের মধ্যে 
পাখী সহজেই উড়িতে পারে। তবে কেবল পাখী নয় কোনো কোনো 
স্তন্যপায়ী প্রাণী (বাদুড় ), সরীম্প (ডাকো ), উভচর (র্যাকোফোরাস টা) 


এমনকি মাছ ( এক্পোসিটাস ) পর্যন্ত কিছুদূর পর্ন বায়ুতে ভাসিয়া থাকিতে 
পারে। 


উড্ডয়নের ভিত্তিতে বায়বীয় অভিযোজন ছুই প্রকার যথা-নিক্তিয় 
উড্ডয়ন এবং সক্তিয় উড্ডয়ন । 

(ক) নিষ্ক্রিয় উড়ভয়ন (Passive flight): কোন কোন প্রাণী সঠিক- 
ভাবে উড়িতে পারেনা ইহারা কেবল দেহের কোন প্রসারিত অংশের 
সাহায্যে কিছুক্ষণ বাতাসে ভায়া থাকিতে পারে। এই ধরনের ওড়াকে 


প্রা' নীর অভিযোজন ১৬৫ 


নিক্কিয় উড্ডয়ন বা গ্রাইডিং (0110198) বলে। মাছ, ব্যাঙ, গিরগিটি, 


কাঠবিড়ালী, লেমুর প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে এই ধরনের অভিযোজন দেখা 
যায়। নীচে এই সকল প্রাণীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ করা হইল £ 

(১) উড়ে। মাছ (Flyin 751) 8 কয়েকটি সামুদ্রিক মাছের বক্ষ- 
পাখনা ছুটি যথেষ্ট বড় এবং উহারা কিছু সময় মাছকে বাতাসে ভাসিয়া 
থাকিতে সাহায্য করে। সমুদ্রের ঢেউ যখন উপরের দিকে আসে তখন 
ইহার! ঝাঁকে ঝাঁকে বক্ষপাথনার সাহায্যে বাতাসে ভাসিয়া কিছুদূর (200- 


চিত্র 31 £ উড়ো মাছ। 


300 মিটার) যায় এবং জলের মধ্যে পড়ে। উদাহরণ £ এক্সোসিটাস 
(Exocoetus), প্যান্টাডন (Pantadon), ড্যাক্টাইলোপটেরাস (Dactylop- 
terus) | 

(২) উড়ো ব্যাঙ (61510 fr০8)ঃ গেছো ব্যাঙ র্যাকোফোরাস 
(Rhacophorus)-এর মধ্যে বাতাসে ভাসিয়া থাকিবার সামান্ত প্রয়াস দেখা 
যায়। ইহাদের আন্বলগুলির মধ্যকার চামড়া (লিপ্তপদ ) যথেষ্ট বিস্তৃত 
হওয়ায় ইহার! কিছুক্ষণ বাতাসে ভাসিয়া থাকিতে পারে। ইহাদের অগ্রপদ 
ও পশ্চাৎপদের মধ্যখানে একটি পাতল! চামড়ার মত অংশ দেখা ষায়_ইহাকে 
প্যাটাজিয়ার (290৭8৭) সমান মনে করা হয় কিন্তু ইহা অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং 


১৬৬ প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 


বিশেষ কার্যকরী নয়। বৃক্ষে বাস করিবার জন্য ইহাদের আন্লের প্রান্তে 
প্যাড দেখা যায় । 


চিত্র 32 £ উড়ো! ব্যাঙ । 


উড়ে। গিরগিটি (51570811581) 2 গিরগিটি সাধারণত: গাছে বাস 
করে। খাদ্য এবং আশ্রয়ের জন্য ইহাদের একটি ডাল হইতে অন্য ডালে দ্রুত 
গতিতে যাইতে হয়| ইহার ফলে কয়েকটি গিরগিটির দেহে নিষ্ক্রিয় উড্ডয়নের 
অভিযোজন দেখা যায়। 


চিত্র 33: ডাকো ও টাইকোুন। 


‘ডাকে!’ 098০০) নামক গিরগিটিতে নিক্কিয় উড্ডয়নের অভিযোজন 
ম্পইভাবে দেখা যায়। ইহাদের অগ্রপদ ও পশ্চাৎপদের মধ্যে দেহের ছুই 


প্রাণীর অভিযোজন ১৬৭ 
পাশের দুইটি প্রসারিত অংশ বা প্যাটাজিয়া (P৭৪৪৭) থাকে। গাছে 
চলাফেরার সময় উহা গুটানো থাকে এবং বাতাসে ভাসিবার সময় প্রসারিত - 
হয়। ড্রাকোর প্যাটাজিয়ার ভিতর পীজরের কিছু অংশ দেখিতে পাওয়া 
ষায়।, 

উড়ে তক্ষক বা টাইকোজুন (Ptychozoon) এবং উড়ে। সাপ বা 
ক্রাইসোগিলিয়। (0:195০21০) প্রভৃতি সরীস্থপ কিছুক্ষণ বাতাসে ভাসিয়া 
থাকিতে পারে। 

(৪) উড়ে। লেমুর (815778190৩2) ই গ্যালিও পিথেকাদ (9215০- 
pithecus) নামক লেমুরের দেহে নিক্রিয় উড্ডয়নের অভিযোজন সুন্দরভাবে 
দেখা যায়। ইহার বৃক্ষবাসী এবং এক বৃক্ষ হইতে অন্য বৃক্ষে যাইবার সময় 
উড়িয়া (?) যায়। ইহাদের প্যাটাজিয়া অত্যন্ত স্থগঠিত। কেবল অগ্রপদ 
এবং পশ্চাদপদ্রের মধ্যের অংশেই নয়, মাথা হইতে লেজ পর্যন্ত ইহাদের . 
প্যাটাজিয়া বিস্তৃত থাকায় ইহারা বহুক্ষণ বাতাসে ভাসিতে পারে। 


চিত্র 34: উড়ো কাঠবেড়ালী । 


ইহাদের উড়িবার জন্য অভিযোজিত অঙ্কটি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত, ষথা-__ 
(3) গলার দুইপাশে ও অগ্রপদের সম্মুখে বিস্তৃত প্রি-প্যাটাজিয়াম ৷ 


১৬৮ প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 

(৫) দেহের দুই পাশে অগ্রপদ ও পশ্চাদপদের মধ্যবর্তী প্যাটাজিয়াম 
এবং 

(i) পশ্চাদপদের পিছন হইতে লেজ পর্যন্ত বিস্তৃত ইণ্টারফিমোরাল 
পর্দা । 

উড়ো! লেমুর ছাড়াও উড়ো ক্যালেঞ্জার ; উড়ো কাঠবিড়ালী (Flying 
squirrel), পেটাউরাস (Petaurus), স্কাইউরপটেরাস (56579715745), 


টেরোমিস (Preromys) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । স্তন্যপার্ী প্রাণীর মধ্যে বাছুড়ে 
যে উড্ডয়ন দেখা যায় তাহাকে সক্রিয় উড্ডয়ন বলা যায় । 


চিত্র 35: পেটাউরাস 


(খ) সক্রিয় উড্ডয়ন (Active [1810 £ এই ধরনের উড্ডয়নের জন্য 
শক্তির প্রয়োজন হয় এবং ওডার সময় বিভিন্ন অঙ্গগুলি সক্রিয়ভাবে সাহায্য 
করে বলিয়া ইহাকে সক্রিয় উড্ডয়ন ব৷ প্রকৃত ওডা (True flight) বলা হয়। 
সাধারণত; ছুই প্রকারের মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে সক্রিয় উড্ডয়ন দেখা যায়, 
বথা--() পাখী ও (ii) বাছুড়। অনুমাম করা হয় যে অধুনালুপ্ত উড়ন্ত 
সরীন্থপ টেরোড্যাকটাইলস (9159৫501169) ও সক্ৰিয়ভাবে উড়িতে পারিত। 
এখানে মুখ্য খেচর প্রাণীরূপে পাখীর অভিযোজন বর্ণনা করা হইল। 


১৬৪৯ 


প্রাণীর অভিযোজন 

3) পাখীর উড়িবার অভিযোজন (Volant adaptation of birds) 2 

(1) দেহরূপ (Body contour) ৪ পাখীর দেহের আকৃতি নৌকার 
মত অর্থাৎ সামনে ও পেছনে সরু, মধ্যস্থল মোটা ৷ এইরূপ দেহাকৃতি হইবার 
ফলে ইহার! সহজেই বাতাসের বাধা দর করিয়া অগ্রসর হইতে পারে । 
উড়িবার সময় ইহারা গলা লম্বা করে এবং পা দুটিকে গুটাইয়া লয়, এই ধরনের 
দেহরূপকে স্ট্রীম লাইন্ড (Stream lined) বলে । উড়িবার জন্য এই ধরনের 


দেহরূপ অত্যন্ত প্রয়োজন । 


(2) পালক (6০৪1০:5) £ একমাত্র পাখীর দেহই পালকে আবৃত । 


পালকগুলি পাখীর দেহকে রক্ষা করে) দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ করে এবং উড়িতে 
সাহায্য করে। প্রধান পালকগুলির মধ্যভাগে একটি দণ্ড বা র্যাচিস 
(২8০05) থাকে, ইহার নীচের দিকের অংশটিকে ক্যালামাস (Calamus) 
বলে। মধ্য দণ্ডের দুই পাশের প্রসারিত অংশকে ভেন (৬৪০) বলে । ইহার 
মধ্যে সরু সরু স্থতার মত অংশ বা বাবুব (Barbs) থাকে; বার্ব-এর মধ্যে 
বারবিউল (32৮৮1০) ও তাহাতে সুক্ষ সুন্মম হুক (Hooks) থাকে । এই 
হুকগুলি উপরে নীচে আটকাইয়া পালকের ভিতর দিয়া বাতাস যাইতে দেয় 


না। ডানার পালকগুলি প্রসারিত হইয়া উড়িতে সাহায্য করে। 


টিটি 


চিত্র 36: বিভিন্ন প্রকারের ডানা। 


(কে) টেরোগ্যাকটাইল থে) আরকিয়পটেরিস (গ) পাখী । 


(3) ভান (Wings) ৪ পাখীর সামনের পা৷ দুইটি ডানায় রূপাত্তরিত 


হুইয়াছে। পাখীর ডানার বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা সামনের দিকে চওড়া কিন্ধ 


১৭০ প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 


পিছনের দিকে ক্রমশ সরু হইয়াছে ফলে উপর হুইতে নীচে বাতাসের চাপ 
বেশী পড়ে এবং ডানার সাহায্যে পাখী বাতাসে ভাসিয়া থাকিতে পারে। 
সামনের পায়ের অস্থিগুলি পরিবন্তিত: হইয়া! একটি চামড়ার সাহায্যে ঢাকা 
থাকে_-ইহাকে প্যাটাজিয়াম বলে৷ পালকগুলি এই প্যাটাজিয়ামের সহিত 
আটকাইয়া থাকে ও ডানা গঠন করে। পাখীর ডানা যে কেবল পাখীকে 
বাতাসে ভাসি থাকিতে সাহায্য করে তাহা নয়, ইহা সামনে-পিছনে উপর- 


নীচে এবং সস্থৃচিত-প্রদারিত হইয়া পাখীকে বিভিন্নভাবে উড়িতে সাহায্য 
করে। 


(4) উড়িবার পেশী (Flight muscles) £ পাখীর দেহে বিশেষতঃ 
বক্ষদেশে কয়েকজোড়া পেশী আছে যাহা পাখীর ডানা উঠাইতে-নামাইতে 
বা সঞ্ধুচিত-প্ৰসারিত হইতে সাহায্য করে। ইহাদের উড্ডয়ন পেশী বা 

ডিবার পেশী বলে। পেকটোরাপিস মেজর (Pectoralis major) এবং 
পেকটোরালিস মাইনর (Pectoralis minor) পাখীর দুইটি উল্লেখযোগ্য 


উড়িবার পেশী বক্ষদেহের অস্থির উপর একটি কীল (০৩1)-এর সহিত এই 
পেশীগুলি আট কাইয়! থাকে। 


(5) অস্থি (Bones) £ পাখীর দেহে অস্থি বা হাড়গুলি নরম এবং 


হাল্কা । এই সকল অস্থির মধ্যে বায়ু পূর্ণ থাকে বলিয়া ইহাদের স্পঞ্জের মত 
অস্থি বা নিউম্যাটিক বোন (Pneumatic bone) বলে ৷ বছ অস্থি পরস্পরের 


সহিত হুক হইয়া দেহ কঙ্কালকে স্ব পরিসর ও হালকা করিয়া তুলিয়াছে। 
নিহের ওজনও দুইটি ডানার মধাস্থানে কেন্দ্রীভূত। এই সকল পরিবর্তনের 
ফলে পাখীর ওজন হালকা অন্তত হয় এবং উহার! সহজে উড়িতে পারে । 

(6) বায়ু থলি (Air 505) £ ফুসফুসদ্ধয় পাখীর প্রধান শ্বসন অঙ্গ 
হইলেও উড়িবার সময় ইহাদের শ্বসনহার বৃদ্ধি পায় এবং অধিক বায়ুর 
প্রয়োজন হয়। এই বায়ু পাখীর দেহের নয়টি বায়ু থলি (Air 5৪০)-তে সঞ্চিত 
থাকে। বায় থলিগুলির একটি অংশ ফুসফুসের সহিত যুক্ত থাকে অন্য অংশটি 
দেহের বিভিন্ন স্থানে, এমন কি অস্থির ভিতরেও প্রবেশ করে। বায়ু থলির 
উপস্থিতি পাখীর উড়িবার জন্তু একটি উল্লেখযোগ্য অভিযোজন । 

(7) ঠোট এবং প (Beak ang 1685) £ পাখীর সামনের পা দুইটি 
জানায় পরিবন্তিত হওয়ায় উহার ঠোট দুইটি বিভিন্ন প্রকার খাদ্য সংগ্রহের জন্য 


. 


১৭৯ 


প্রাণীর অভিযোজন 
এবং পিছনের পা দুইটি বিভিন্ন প্রকারের বৃক্ষে বা ডালে বিবার জন্য 
অভিযোজিত |. অনেক পাখী -উড্ডিতে উড়িতে কীটপতঙ্গ খায়-_-উহাদের 
ঠোট সেইভাবে পরিবণ্ঠিত। পাখী কেবল উড়িয়া বেড়ায় না, বিশ্রীমকালে' 
উহার! গাছের উপর, ছাদে অথবা মাটির উপর থাকে সেইজন্য উহাদের পাগুলি 
ও সেইভাবে পরিবর্তিত । 

(8) অন্যান্য অঙ্গ (Other 01809) £ পাখীর দেহের 
উহাকে উড়িতে সাহায্য করে এবং অঙ্গুলি সেইভাবে অভিযোজিত ৷ 


সাধারণতঃ ভারী অঙ্গগুলি দেহের পিছনের দিকে এবং অপেক্ষাকৃত হালকা! 
হাদের হৃংপিওটি অন্যান্য অঙ্গের তুলনায় 
মস্তি এবং জ্ঞানেক্িযগুলিও 
ংস্থান উহার উড়িবার 


সকল অই 


অঙ্গুলি সামনের দিকে থাকে! ই 
বড় এবং রক্ত সংবহন তঙ্ছটি সুগঠিত। 
নুপরিণত। পাখীর দেহে বিভিন্ন অঙ্গের স্থূপরিকল্লিত স 
জন্য বিশেষভাবে দায়ী ৷ 


(i) বাছুড়ের অভিযোজন (Adaptation of bat) 

বাদুড় স্তন্যপায়ী প্রাণী হইলেও পাখীর মত সহজেই উড়িতে পারে। 
ইহাদেরও সামনের পা দুইটি ডানায় রূপান্তরিত তবে উহাদের ডানার সহিত 
পাখীর ডানার পার্থক্য আছে। ইহাদের সামনের পায়ের আন্বলগুলি লঘ! 
এবং পাতলা চামড়ার ছারা যুক্ত । এই পাতল! চামড়াকে প্যাটাজিয়াম (Pata- 
ঠা) বলে এবং ইহাই বাদুডের ভানী। বাছুড়ের প্যাটাজিয়াম দেহের ঘাড় 
হইতে পিছনের পা পৰ্যন্ত বিস্তৃত৷ চামচিকের প্যাটাজিয়াম উপর হইতে 
নীচের লেজ পথন্ত বিস্তৃত । বাদুড়ের সামনের পায়ের প্রথম আন্বুলটি স্বাধীন 
ইহার সাহায্যে উহার! গাছের ফল ধরিয়! খাইতে পারে। 


এবং নখর যুক্ত। 
লি গাছের ডালে আটকাইয়া পা উপরে এবং 


ইহারা পিছনের পায়ের নখরগ 
মাথা নীচে করিয়া ঝুলিতে থাকে। 
বাদুড় রাত্রি বেলায় বাহির হয় সেইজন্য উহাদের নিশাচর 


চামচিকে এবং 
প্রাণী বলে। রাত্রিকালে গভীর অন্ধকারে ইহারা এক প্রকার দ্রুতগতি সম্পন্ন 
শব্ধতরজ (Ultrasonic 0000 Waves) বাতাসে ছড়াইয়া দেয়। সামনের 


বস্তুতে সেই তর্দ প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিলে ইহারা সেই প্রতিহত শব্দ 
তরঙ্গের দ্বারা ও বস্তুর অবস্থান বুঝিতে পারে। কোন বিশেষ অন্ধের সাহায্যে 
ইহার! ও শব্বতরঙ্ গ্রহণ করে তাঁহা'এখনও জানা যায় নাই । 


১৭২ - প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 


পাখী এবং বাদুড় প্রকৃত উড়িবার জন্য অভিযোজিত হইলেও উহার! , 
সকল সময় উড়িতে পারে না। বিশ্রামকালে উহাদের মাটিতে নামিয়া 
আসিতে হয় । ইহাদের মধ্যে কেহ বাস করে বৃক্ষে (যথা__কাঁক ও বাছড়), 
কেহ জলে (হাস) কেহ পুরাতন ও অন্ধকার ঘরে (যথা-_চামচিকে ) 


প্রভৃতি । অতএব ইহাদের ক্ষেত্রে দুইটি অভিযোজন দেখা যায়__ইহাকে দ্বি- 
অভিযোজন (Double adaptation) বলে | 


মরু অভিযোজন (Desert Adaptation) 


পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে বৃষ্টিপাত এত কম হয় যে সমগ্র অঞ্চলটি গু 
বালুকণায় পূৰ্ণ হইয়া যায়, ইহাকে মরুভূমি বলে । এই অঞ্চলে মরুদ্যান ছাড়া 
জল পাওয়া যায় না, উদ্ভিদ ও প্রাণীর সংখ্যাও অত্যন্ত কম হয়। যে সকল 
উদ্ভিদ ও প্রাণী এই সকল অঞ্চলে বাস করে তাহাদের দেহে কয়েকটি বিশেষ 
পরিবর্তন দেখা যায়__ইহাদের মরু অভিযোজন বলে । 

মন্ুভূমির বৈশিষ্ট্য ই মরুভূমি বিশাল বানৃকা রাশি পূর্ণ স্থান। ইহার 
কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে, যথা 

কে) অল্প বৃষ্টিপাত (সাধারণতঃ বৎসরে দশইঞ্চিরও কম )। 


ধি) দিনে অতিরিক্ত গরম এবং রাত্রে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা (চর্ম 
তাপমাত্রা! )। 


(গে) বাতাসে আদ্রতার প্রভাব । 
(ঘ) বাতাসের গতির ফলে প্রায়ই বালুঝড় বা ধূলি ঝাড় ওঠে । 
| (ঙ) উদ্ভিদ এবং প্রাণীর স্বল্পতা । 

(চ) জলের অভাব। 

উপরে মরুভূমির বৈশিষ্টাগুলি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে মরুবাসী জীবের 
প্রধান সমস্তা দুইটি, যথা_:জল সংগ্রহ এবং জল সংরক্ষণ। ইহা ব্যতীত 
প্রতিকূল পরিবেশের সহিত কঠিন সংগ্রাম করিয়া ইহাদের জীবন ধারণ করিতে 
ইয়। সেইজন্য মরুবাপী প্রাণীদের গঠনে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। ইহাকে 
শরুবাসী প্রাণীর অভিযোজন বলা হয় | 

1. জল-সংগ্রহ (Moisture getting) ই মরুভূমিতে জলের অত্যন্ত 
অভাব বলিয়া জল সংগ্রহই মরুবাশী প্রাণীদের একটি বড় সমস্তা। মরুভূমির 
বাতাসে যে সামান্য পরিমাণ আদ্রতা থাকে তাহা হইতে বৃষ্টিপাত হয় না তবে 


প্রাণীর অভিযোজন ১৭৩. 


কোন কোন সময় ছুই একটি গাছের পাতায় শিশির বিন্দুর আকারে থাকিতে 
পারে। মরুভূমির প্রাণী প্রধানতঃ এই সকল গাছের রস হইতে জল সংগ্রহ 


চিত্র 37 £ মলথ হরাইডাস ৷ 


করেঃ কোন কোন প্রাণী অন্ত প্রাণীর রক্ত পান করে। উট, যাহাকে 
মরুভূমির জাহাজ বলা -হয়, অল্প পরিমাণ জল গ্রহণ করিয়া বহুক্ষণ থাকিতে 
পারে। মলখ হরাইডাস (Moloch horridus) নামক এক ধরনের 
মরুবাসী গিরগিটি ব্লটং কাগজের মত পরিবেশ হইতে দেহত্বকের সাহায্যে জল 
শোষণ করিতে পারে । 

2, জল-সংরক্ষণ (Water CONSErVAtion) 2 জল সংগ্রহ করিবার পর 
মরুবাসী প্রাণী তাহাকে সংরক্ষণ করিবার চেষ্টা করে। অধিকাংশ মরুজীব 
দেহের বিপাক হার কমাইয়। এই জল সংরক্ষণ করে। মরুভূমির স্তন্পায়ী 
প্রাণীর দেহে ঘর্সের উৎপত্তি প্রায় হয় না বলিলেই চলে । এই ঘর্মের আকারে 
দেহের যে অতিরিক্ত জল বাহির হইয়া যাইত তাহাকে ইহারা সংরক্ষণ করে। 

পূর্বে ধারণা ছিল যে উটের পাকস্থলীতে বহু জলকৌয (Water cells) 
থাকে যাহার ভিতর উট অতিরিক্ত জল সংগ্রহ করিয্কা রাখে, কিন্তু বর্তমানে 
এই ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হইয়াছে। 


3. আত্মরক্ষ। (9০1০6) $ যে সকল প্রাণী মরুভূমিতে বাস করে 
তাহাদের সর্বদাই প্রতিকূল পরিবেশের সহিত সংগ্রাম করিতে হয়। মরুভূমির 
তাপ, শৈত্য, বালি এবং বিভিন্ন শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য তাহাদের, 
দেহে বিভিন্ন পরিবর্তন দেখা যায়। 


১৭৪ প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 


()) তাপ হইতে রক্ষা £$- মরুভূমিতে দিনের তাপমাত্রা অত্যন্ত বেশী 
আবার রাত্রের তাপমাত্রা অত্যন্ত কম। দিনের তাপ কখনও কখনও ১৮০০ 
ফারেনহাইট ছাডাইয়! যায়। দিনের প্রচণ্ড তাপে অধিকাংশ প্রাণী পাথরের 
ছায়ায় অথবা গর্তের মধ্যে বাস করে। 

(i) বালি হইতে রক্ষ। 2 মরুভূমির ভয়ঙ্কর বালি এবং বালি ঝড় হইতে 
রক্ষা পাইবার জন্য মরু প্রাণীর মধ্যে বিভিন্ন অভিযোজন দেখা যায় £ 

1. চোখ 8 ‘মরুভূমির জাহাজ” উটের চোখ দুইটি বড় কিন্তু বড় বড় 
পল্পবে আবৃত। উটের গলা লম্বা হওয়ায় সহজে চোখে বালি লাগে ন! । 
ধুলি-ঝড় বা বালি-ঝড়ের সময় ইহারা বালিতে মৃখ গুঁজিয়া বসিয়া পড়ে। 

টিফ,লপ স (7971925) নামক মরুভূমিতে এক ধরনের সাপ পাওয়া যায় 
যাহা গর্ভের বাদ করে। ইহাদের চোখ দুইটি ছোট ছোট এবং মাথার 
উপরকার আবরণী দিয়া আবৃত থাকে । মারুইস্া (74412) নামক গিরগিটির 
চোখের নীচের পাতায় একটি স্বচ্ছ অংশ থাকে যাহাতে চোখ বন্ধ করিয়াও 
ইহারা অল্প দেখিতে পার। তবে আাবলিফারাস - (18/%1749) নামক 
প্রাণীর চোখে নীচের পাতাটি সম্পূর্ণ স্বচ্ছ এবং উপরের পাতার সহিত যুক্ত । 
ইহার ফলে বালিতে বা ধুলিতে ইহাদের চোখের কোন ক্ষতি হয় না। 

নাসারদ্ধ। (0০515) 2 অধিকাংশ মরুভূমির সবীক্থপের লাসারন্ধ দুইটি 
উপরের দিকে থাকে । কোন কোন মরুবাপী সাপের নাসারন্ধের পথ অত্যন্ত 
সঙ্ধীর্ণ হয় অথবা কপাটিকা দ্বারা বন্ধ করা যায়। উটের নাসারন্ধগুলি উট 
ইচ্ছাঙ্গপারে খুলিতে ও বদ্ধ করিতে পারে । 

3. কান (5875) ই মরুবাসী সরীস্থপদের কানের ছিদ্র অত্যন্ত ক্ষুদ্র হয় 
এবং আঁশ দ্বারা আবৃত থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে কান লুপ্ত হইয়া যায়। 
উটের কানের ছিদ্র দীর্ঘাকার রোম দিয়া ঢাকা থাকে। 

4. গল| (১৫০৮) 3 উট এইং উট পাখীর লঙ্কা গলা মরুভূমির অভি- 
যোজন । লঘ্ঘা গল| থাকার ফলে ইহাদের মাথা বালি হইতে অনেক উপরে 
খাকে, ফলে চোখ, নাক, কান প্রভৃতি জ্ঞানেন্দরিয়গুলি সুরক্ষিত থাকে । 

শত্রু হইতে বক্ষ! (Protection against enemies) 2 মরুবাসী প্রাণীরা 
বিভিন্ন উপায়ে শক্ত হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করে। সাধারণতঃ অধিকাংশ 
প্রাণীদের দেছের বর্ণ এরূপ হয় যাহাতে উহার। সহজেই পরিবেশের সহিত 
মিশিয়া যাইতে পারে। উদ্নাহরণস্বরূপ উট এবং উট পাখীর কথা বলা যায় । 


প্রাণীর অভিযোজন ১৭৫ 


গীজেল (৫৭2!!€) নামক প্রাণীর বর্ণ প্রায় বালির মত এবং মরুভূমিতে 
ইহাকে খুজিয়া বাহির কণা কঠিন । অপরদিকে বিষাক্ত গিরগিটি ‘শিল! . 
মনস্টার (9119 71975657)-এর দেহ হলুদ এবং কালো বর্ণে মিশ্রিত যাহাতে 
উহার দেহ পরিবেশ হইতে প্রকট হইয়া পড়ে। সম্ভবতঃ ইহার বর্ণ বৈচিত্র্য 
অন্য প্রাণীকে ভয় পাওয়াইবার জন্য । 

মর কোন কোন গিরগিটির দেহ কঠিন, শুদ্ধ এবং কাটাুক্ত আশে 
আবৃত থাকে । যথা_-মোলখ হরাইডাস (Moloch horridus) এবং 
ফ্রাইনোদোমা (Phrynosoma) | মরুবাসী প্রাণীদের মধ্যে বহু বিষাক্ত প্রাণী 


দেখা যায়,যথা_-সাপ, বিষাক্ত গিরগিটি, পিপীলিকা, মাকড়সা প্রভৃতি। 
21806018) উল্লেখযোগ্য | 


মরুভূ 


মরুভূমির মাকডপার মধ্যে বিষাক্ত টারানটুলা (01 
বিষাক্ত কাঁকড়া বিছাও মরুভূমিতে পাওয়া যায় ! 
আত্মরক্ষার জন্য মরুভূমির প্রাণীদের বহুদূরে গমন করিতে 
টি অভিযোজন দেখা যায়। মরুবাসী উটের 
পাঞগ্চলি লঙ্বা,এবং গদ্দির মত প্যাডযুক্ত থাকায় উহারা তপ্ত বালির উপর দিয়া 
বদর যাইতে পারে । উটপাধীও বালির উপর ভাল দৌড়াতে পারে । 
উটের অভিযোজন (Adaptation of 81061) 2 উট মরুভূমিতে বাদ 
করিবার উপযুক্ত এবং ইহা বালির উপর দিয়া বহুদুর চলিতে পারে । েইজন্য 


ইহাকে মরুভূমির জাহাজ (Ship of the desert) বলা হয়। উটের দেহে 
[টি মরু-অভিযোজন দেখা যায় তাহার মধ্যে প্রধান কয়েকটি উল্লেখ কর! 


খাছ, পানীয় এবং 
হয় সেইজন্য উহাদের দেহে কয়েক 


কয়েক 


হইল £ 
(0) উটের দেহের বর্ণ ধুসর হওয়ায় উহা বালির পরিবেশে মিশিয়। 
শত্রুর হাত হইতে রক্ষা পার । 

বর মত প্যাড থাকায় ইহাদের তপ্ত বালির উপর 


উটের খুরটিও বালির উপর দিয়া হাটিবার জন্য 


যাইতে পারে এবং 
(5) উটের পায়ে গদি 


দিয়া চলিতে কষ্ট কম হয়। 


দ্বিখণ্ডিত । 
(0) উটের গল! লম্বা হওয়ার চলিবার সময় উহার মাথাটি বালির 
আনেক উপরের, দিকে থাকে যাহার ফলে চক্ষু, কর্ণ, নাসারন্ধ প্রভৃতি বালি 
হইতে রক্ষা পায় । 
(1৮) উটের চক্ষুর উপরে দীর্ঘ চক্ষু পল্লব থাকে, কর্ণের ভিতর বড় বড় 


১৭৬ প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 


রোম থাকে এবং নাসারঙ্ধটি সঙ্কুচিত হইতে পারে । ইহার ফলে এই 
অলগুলিতে সহসা বালি প্রবেশ করিতে পারে না । 

(৮) উটের পিঠের উপর যে কুজ থাকে তাহাতে চবি সঞ্চিত থাকে। 
প্রয়োজন হইলে উট তাহার সঞ্চিত চবি দেহের বিপাক ক্রিয়ায় ব্যবহার 
করিতে পারে । তবে এই প্রক্রিয়াটির সম্পর্কে মতভেদ আছে। 

(1) উটের দেহে জলের অপচয় কম হয়। সারাদিনে মৃত্রের - আকারে 
মাত্র অর্ধলিটার জলীয় পদার্থ নিন্কাশিত হয়। 40০ তাপ ন! উঠ! পর্যন্ত 
ইহাদের ঘাম হয় না। 

(Vi) উট একবারে প্রচুর জল পান করিতে পারে (প্রায় ২৭ গ্যান )। 
উটের দেহে লোহিত কণিকার সংখ্যা বেশী থাকায় অতিরিক্ত জল দেহের 
মধ্যেই থাকিয়া যায় । 

(11) উটের দেহের ওজন হ্রাস পাইলেও কোনরূপ দুর্বলতার লক্ষণ 
প্রকাশ পায় না। ৃ 

(8) প্রয়োজন হইলে উট দ্রুত দৌড়াইতে পারে । 

(0. উটের দৃষ্টি-শক্তি, শ্রবণশক্তি এবং ্রাণশক্তি প্রবল । 

উপরোক্ত অভিযোজনগুলি থাকিবার জন্য উট মরুভূমিতে অনায়াসে দীর্ঘপথ 


অতিক্রম করিতে পারে । সেইজন্য উটের অভিযোজনকে মরু-অভিযোজনের 
আদর্শ বলা যাইতে পারে । 


সারাংশ 
এই পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের পরিবেশে বিভিন্ন প্রকারের প্রাণী বাস করে ॥ 
কোনো বিশেষ পরিবেশে সামগ্রস্ত বিধানের জন্য জীবদেহে যে পরিবর্তন হয়' 


তাহাকে অভিযোজন বলে। অভিযোজনকে জীব এবং পরিবেশের ক্রিয়া 
বিক্রিয়া এবং জৈব অভিব্যক্তির ফল বলা যায়। 


প্রাণী বিভিন্ন পরিবেশে ছড়াইয়া পড়ে এবং বিভিন্ন পরিবেশের সহিত সাম্রস্ত' 
বিধান করিতে তাহাদের দেহে বিভিন্ন প্রকারের অভিযোজন দেখা যায় । যখন 
একই গোষ্ঠীর জীব বিভিন্ন পরিবেশে অভিযোজিত হয় তাহাকে অপসারী 


অভিযোজন বা অভিযোজিত বিকিরণ বলে। আবার যখন বিভিন্ন গোষ্ঠীর 


জীব একই পরিবেশে অভিযোজিত হয় তাহাকে অভিদারী অভিযোজন বলে ॥ 


খাদ্য এবং আশ্রয়ের জন্য 


প্রাণীর অভিযোজন ন 


প্রাণীর অভিযোজনের অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেখা যায় কিন্ত তাহার মধ্যে জলজ 
অভিযোজন, অস্তরীক্ষীয় ব! খেচর অভিযৌজন এবং মরু-অভিযোজন অন্যতম । 
জলজ অভিযোজনে মাছকে মুখ্য জলচর প্রাণীরপে গণ্য করা হয় কারণ 
ইহাদের পূর্বপুরুষ জলে বাস করিত। অন্যদিকে তিগিকে গৌণ জলচর 
প্রাণী বল! হয় কারণ উহার পূর্বপুরুষ ুলচর প্রাণী ছিল । ইহাদের দেহে কয়েকটি 
বৈশিষ্ট্য দেখ! যায় যাহার ফলে ইহারা স্বচ্ছন্দে জলে বাস করে । আবার 
খেচর অভিযোজনে পাঁখীদের মধ্যে সক্রিয় উড্ড্নন দেখা যায় কিন্ত উড়ো মাছ, 
রগিটি প্রভৃতি প্রাণীতে নিক্ষিয় উড্ডয়ন দেখা যায়। 


উড়ো ব্যাঙ, উড়ো গি' 
মরুভূমিতে যে সকল প্রাণী বাস করে তাহাদের দেহে মরু-অভিযোজন দেখা 
উটের 


হার ফলে তাহারা স্বচ্ছন্দ মরুভূমিতে বাস করিতে পারে । 
1 মনে করা হয়। 


যায় যা: 
অভিযোজনকে মরু-অভিযোজনের আদর্শ বলিয় 


অনুশীলনী 


1. অভিযোজন কাহাকে বলে? অপসারী ও অভিসারী অভিযোজন বলিতে কি 


বোঝায়? 

2. মুখ্য অভিযোজন ও গৌন অভিযোজন কাহাঁকে বলে? 

3. প্রাণীর অভিযোজনের বিভিন্ন প্রকারভেদ উল্লেখ কর। 

4. জলজ অভিযোজন কি? একটি মুখা জলচর প্রাণীর অভিযোজনগুলি সংক্ষেপে আলোচনা 
কর। 

5, গৌণ জলচর প্রাণী কি! ইহার 

6. নিঙ্কিয় উড্ডয়ন ও সক্রিয় উড্ডয় 
উড্ডয়ন ব্যাখ্যা কর । 


প্রধান অভিযোজনগত বৈশিষ্টাগুলি উল্লেখ কর। 
ন কাহাকে বলে? কয়েকটি খেচর প্রাণীর নিক্তিয় 


পাখীর খেচর অভিষোজনগুলি সংক্ষেপে আলোচনা কর । 


7 

নি পাী এবং বাছড়ের অভিযোজনের মধ্যে কি কি পার্থক্য দেখা যায! 

মরুবাসী প্রাণীদের অভিযোজনগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 

উটের অভিযোজনকে মরু-অভিযোজনের আদর্শ বল! হয় কেন? 

11. সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ £ 
(ক) অভিযোজিত বিকিরণ খে) গৌণ অভিযোজন গে) মুখ্য জলচর প্রাণী 
(ঘ) পার্থরেখা ৬) নিক্তিয় উড্ডয়ন €) ড্রাকো (ছ) বারুখলি 
জে) প্যাটাজিয়াম বে) জল সংরক্ষণ (৫) দ্বি-অভিযোজন। 


প্রাণ ৯২ 


১৭৮ 


প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 
গ্রন্থপপ্জী ও লিদে'শিক। (References) 


Lull R. S. 1976. Organic Evolution, Macmillan, New 
York. 


Mukherjee D. 1972. Text Book of Zoology, New Book 
Stall, Calcutta. 


Ganguly, Sinha and Adhikari. 1979. Introduction to 


Biology of Animals. New Central Book Ageney 
Calcutta. 


তারাপদ চট্টোপাধ্যায় ও সমস্ত মুখোপাধ্যায় ১৯৮০১ প্রাণিবিদ্যা, নিউ 
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বর্ণ বৈচিত্র্য ও অনুক্ৃতি 
দ্বাদশ অধ্যায় (00100786101) and Mimicry) 


প্রাণীজগতে বিচিত্র বর্ণের প্রকাশ সত্যই আমাদের অভিভূত করে। জলে, 
স্থলে, অস্তরীক্ষে সকল পরিবেশেই বিভিন্ন বর্ণের সমাবেশ প্রকৃতিকে নাপাভাবে 
সাজাইয়া তোলে । জীববিজ্ঞানীদের নিকট প্রাণিদের এই বর্ণবৈচিত্রয সর্বাই 
আগ্রহ ও কৌতুহল স্বষ্টি করে। যদিও অধিকাংশ বর্ণবৈচিত্রা অভি- 
যোজনের দৃষ্টান্ত তবুও কিছু কিছু জটিল বর্ণবৈচিত্র্য এখনও ব্যাথা করা সম্ভব 


হয় নাই। 

বর্ণের উৎপত্তি (Colour Production) 2 প্রক্কতিতে বর্ণের উৎপত্তি 
দুই ভাবে হইতে পারে ৷ প্রথমত আলোক কোনো বস্তুর উপর পড়িলে তাহার 
কয়েকটি কিরণ শোষিত এবং কয়েকটি কিরণ প্রতিফলিত হইয়া বস্তুটি বৰ্ণ 
প্রকাশ করে।, দ্বিতীয়ত কোনো বস্তুর দেহ ত্রিপার্শ্ব বা প্রিজম-এব মত 
আলোক কিরণকে প্রতিসারিত করিয়া বিভিন্ন বর্ণ উৎপন্ন করে। প্রথম 
পদ্ধতিটি একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া যাহা একপ্রকারের বর্ণ কণিকা বা মেলানিন 
(Melanin)-এর উপস্থিতিতে সম্ভব হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতিটি ভৌত প্রক্রিয়া 
বাহা বিভিন্ন ঝিুক বা শঙ্ের ধোলকে দেখা যায়। 

রাসায়নিক বর্ণ (Chemical 001913) $ গ্রাণিদেহের প্রায় সর্বত্রই বর্ণ 


কণিকার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। কেবল দেহের উপরেই নয়, দেহের 
তিতরেও এমনকি অর্দের মধ্যেও বিচিত্র বর্ণের উপস্থিতি বিন্য়কর। কোনো 
না ক্ষেত্রে এই বর্ণ কোনো রাপায়নিক পদার্থের উপস্থিতির জন্য উৎপন্ন 


কোং 
হুয়। যেমন মানুষের লোহিত রক্ত কণিকায় হিমোগ্লোবিন (Haemoglobin) 
নামক লৌহ গঠিত পদার্থের উপস্থিতির জন্ত রক্তের বর্ণ লাল হয়। আবার 


চিংড়ির রক্তে তাঅগঠিত পদার্থ হিমোসায়ানিন (74010059010)-এর 
উপস্থিতির জন্য উহার বর্ণ নীলাভ হয়। এই রাসায়নিক পদার্থগুলি প্রাণিদেহে 


কেবল অক্সিজেন বহন করিতে ব্যবহৃত হয়। সম্ভবতঃ প্রাণির বর্ণবৈচিত্র্যে 


ইহাদের কোনো তাৎপর্ধ নাই। 


১৮০ প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 
তবে প্রাণিজগতের অধিকাংশ বর্ণই বিশেষ তাৎপর্য পূর্ব এবং ইহা প্রাণিদের' 
জীবন সংগ্রামে অন্যতম ভূমিকা পালন করে। 

সাধারণত প্রাণিদেহের বর্ণবিকাশগুলি ছুই প্রকারের । এক প্রকারের 
বর্ণকণিকা অপরিবতিত অবস্থায় থাকে তাহার ফলে ইহাদের উপস্থিতি এ. 
প্রানিদেহের বা তাহার বিশেষ অঙ্গের স্থায়ী বর্ণ স্থট্টি করে। প্রাণিজগতে 
অধিকাংশ বর্ণকণিকাই এই প্রকারের | তবে কোনো কোনো বর্ণকণিকা 
পরিবর্তনশীল বর্ণস্থান বা ক্রোম্যাটোফোরস (Chromatophores) 2% করে । 
বন্ছরূপী ব। ক্যামেলিয়ন (Chameleon) নামক গিরগিটি জাতীয় প্রাণীর 
দেহে এই বর্ণ পরিবর্তন সহজেই লক্ষ্য করা যায়। ইহাদের দেহে বাদামী 
এবং সবুজ এই দুই প্রকারের ক্রোম্যাটোফোর দেখা যায় এবং পরিবেশের 
পরিবর্তনে ইহাদের বর্ণেরও পরিবর্তন ঘটে । দেহের পেশীতত্তর সংকোচন ও 
প্রদারণের ফলে এক প্রকাবের ক্রোম্যাটোফোর উপরের দিকে (চর্মের নীচে) 
উঠিয়া আসে ও অন্য প্রকারের ক্রোম্যাটোফোর নীচের দিকে নামিয়া যায়। 
এইভাবে প্রাণীর বর্ণ পরিবর্তন ঘটে। সম্ভবতঃ ক্রোম্যাটোফোরের পরিবর্তন 
চক্ষু ও চর্মের মাধ্যমে পিটুইটারি গ্রন্থির প্রভাবে সম্পন্ন হয়। 

ভৌত বর্ণ (Physical Colours) 2 


অন্য একভাবেও প্রাণিদেহে বর্ণ 
পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় । 


আলোর কিরণগুলি সমান্তরাল ভাবে কোনে! 
বস্তুর উপর প্রতিফলিত হইয়া! রামধনূর মত বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত হইয়। পড়ে 
এবং তথায় একাধিক বর্ণের সমাবেশ দেখা যায়, বিটুল (Beetle) জাতীয় 
পতদ্দের ডানায়, প্রজাপতির ডানায় অথবা পাখীর পালকে এইরূপ বর্ণের 
প্রকাশ দেখা ষায়। উদাহরণ স্বরূপ মন্ত্রের কঠের বর্ণ কখ 
আবার কখনও লালাভ দেখার | ইহাকে ময়ুরকণ্ঠী বর্ণ বলে। 

উদাসীন বর্ণ (Indifferent colours) s 
যোজনের ভিত্তিতে কয়েকট প্রাণীর বর্ণবৈচিত্রা ভাৎ্পর্য্যহীন বলিয়া উহাদের 
উদাসীন বর্ণ বলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ সমুদ্রের গভীরে কোনে! মাছের 
পাখনায় বিচিত্র বর্ণের সমাবেশ দেখা যায়। এই সকল মাছ যেখানে বাস 
করে সেখানে হুর্যালোক প্রবেশ করে না যাহার ফলে এই বর্ণের প্রকাশ এ 
পরিবেশে অর্থহীন | সম্ভবতঃ উহাদের পূর্বপুরুষ কম গভীর জলে বাপ করিত- 
এবং তথা হইতে এ বর্ণের প্রকাশ পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হ্ইয়াছে। 


নও নীল, সবুজ 


জৈব অভিব্যক্তি ও অভি- 


১৮১ 


বর্ণবৈচিত্র্য ও অনুক্কৃতি 


বৰ্ণাভাব বা আালবিনিজম (Albini5m) £ ইহার অর্থ দেহের রোম, 
পালক অথব! চর্মে সম্পূর্ণভাবে বর্ণের অভাব। ইহার ফলে এই ধরণের প্রাণী 
সাধারণতঃ সম্পূর্ণ সাদা হয়। ইহাদের চোখ লাল বা গোলাপী হয় কাঁহণ 
বাহির হইতে ইহাদের চোখের ভিতরকার রক্রবাহকের উপস্থিতি বুঝিতে পারা 
যায়। আবার ইহাদের লোম বা পালকের মধ্যে স্থন্ষ ফাকগুলি বাতাসে পুর্ণ 
থাকে এবং তাহা সম্পূর্ণভাবে আলোকে প্রতিফলিত করে বলিয়া উহাদের 


সাদা দেখাক (সমুদ্রের ফেনাও একই কারণে সাদা দেখায় )। সাদা কাক, 


আদা ময়ুর, সাদ! ই'ছুর, সাদা খরগোশ, সাদা বাঘ, সাদা হাতী প্রভৃতি এইরূপ 


আযালবিনোর উদাহরণ । 

বর্ণাধিক্য বা মেলানিজম (Melanism) 2 ইহা বর্ণাভাবের ঠিক বিপরীত 
কারণ চর্সে কুষ্ণ বর্ণের মেলানিন (Melanin) নামক বর্ণ কণিকার আধিক্যের 
ফলে সমগ্র প্রাণীটিই রুষ্বর্ণের হইয়া পড়ে, কষ্ণবর্ণের লেপার্ড (Black leopard) 
এইরূপ মেলানিজম এর উদ্দাহরণ। শ্বেতবর্ণ এবং কৃ বৰ্ণযুক্ত প্রাণীদের 
যথাক্রমে আলবিনো (4178০) এবং মিলানো (Melano) বলে । ইহারা 
সম্ভবতঃ প্রকৃতিতে মিউটেশন এর ফলে উৎপন্ন হয় এবং বংশগতিতে মেণেলের 
স্বত্র অনুসরণ করে। ইহার ফলে পোষা প্রাণীর মধ্যেও আ্যালবিনো প্রাণী 
হ্থ্টি করা সম্ভব হইয়াছে। 

প্রাণিজগতে অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ 


প্রত্যক্ষভাবে কোনো শারীরবৃতীয় প্রয়োজন সম্পর করে। 
জনীয় বর্ণকে নিয়লিখিত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়_ 


গুপ্ত বা অপ্রকাশিত বর্ধ (Concealing Colour) 


(ক) 
(খ) সতর্কতা মুলক বা প্রকাশিত বর্ণ (Warning Colour) 


(গে) নির্দেশক চিহ্ন (Signal marks) 
(ঘ) বিশৃঙ্খল বৰ্ণ (Confursing Colour) 
যৌন বর্ণ (Sexual Colour) 
অন্তুকরণীয় বর্ণ (Mimetic Colour) 
1. গুগুবর্ণ (Concealing Colour) ৪ অধিকাংশ প্রাণীর বর্ণ এইক্লপ 
হয় যে তাহা পরিবেশের বর্ণের সহিত সম্পূর্ণভাবে মিশিয়। যায় যাহার ফলে 2) 


পরিবেশে প্রাণীটিয় উপস্থিতি বোঝ! যায় না। এই ধরণের বর্ণবৈচিত্রয 


বা প্রয়োজনীয় বর্ণ তাহাই যাহা। 
এই ধরণের প্রয়ো- 


১৮২ প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 


প্রাণীটিকে তাহার শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে, ইহাকে রক্ষণাত্মক 
(Protective) বর্ণবৈচিত্র্য বলে | যথা __মরুবাসী খরগোশ (Arctic hare) | 
আবার ইহা প্রাণীটিকে তাহার শিকার ধরিতেও সাহায্য করে, ইহাকে 
আক্রমণাত্মক (&৪re55iV০) বর্ণবৈচিত্র্য বলে, যথা মরুবাসী ফক্স (Arctic 
০801 অবশ্য এক হিসাবে মরু-খরগোশ ও মরু যন্স উভয়কেই রক্ষণাত্মক বর্ণ 
বলা যাইতে পারে কারণ মরু খরগোশকে যেমন শত্রুর হাত হইতে নিজেকে 


রক্ষা করিতে হয় অন্যদিকে মরু ফন্সকে ক্ষুধার নিবৃত্তি করিয়া নিজেকে 
বাচাইতে হয় । 


একই প্রজাতির প্রাণী অথবা একই প্রাণীর বর্ণ ভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন 
প্রকারের হইতে পারে। এই ধরণের বর্ণবৈচিত্র্যকে স্থানীয় বর্ণ (Local 
Colour) বলা হয়। মরু অঞ্চলের স্তন্যপায়ী গ্যাজেল (9825119) নামক 
মুগজাতীয় প্রাণীর দেহের বর্ণ সাদা হইতে গাঢ় ধূসর পর্যন্ত বিভিন্ন বর্ণের হুয়। 
মে সকল গ্যাজেল বালির পরিবেশে বাস করে তাহাদের বর্ণ হালকা ধুসর হয় 
কিন্তু যাহারা আগ্নেয় শিলার পরিবেশে বাস করে তাহাদের বর্ণ গাঢ় ধুদর 
হয়। কখনও কখনও একই প্রজাতির প্রাণীর দেহবর্ণ বিভিন্ন খতুর পরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে পরিবতিত হয়| বিভিন্ন প্রকারের স্তন্যপায়ী ও পাখীর দেহে এইরূপ 
বতুকালীন (5০৪5৪০!) ব্ণবৈচিত্র্য দেখা যায় । মেরুশৃগাল (Arctic fox), 


| “ক ধরগোশ (Arctic 112৩) প্রভৃতি প্রাণীর ক্ষেত্রে এইরূপ বর্ণ পরিবর্তন 
দেখা যায়। 


সাধারণভাবে বলা যায় অভিযোজনের ফলে এই সকল প্রাণীর দেহ 
উদ্থাদের পরিবেশের সহিত সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া যাইতে পারে। 
প্রাণী সাধারণত ধূসর বর্ণের হয় যেমন-_গ্যাজেল, উট, সি 
অরণ্যে বসবাসকারী কীটপতঙ্গ সাধারণত 
তাহাদের উপস্থিতি সহজে বোবা যায় না। 


মরুবাসী 
ংহ প্রভৃতি । সবুজ 
সবুজ হয় যাহাতে স্বৃজ বৃক্ষের উপর 


মেরু প্রদেশের অধিকাংশ প্রাণীর 
দেহই সাদা যাহাতে উহার সাদা রঙের পটভূমিতে সহজেই মিশিয়া যায় । 


সী-গাল (568. ৪11) নামক সামুদ্রিক পাখীর ডানার উপর দিক নীলাভ বা 
ইসর এবং নীচের দিক সাদা থাকে যাহাতে জল এবং আকাশ উভয় 
পারিবেশেই উহ্থার| মিশিয়া যাইতে পারে। আমাদের চারিদিকে এইরপ 
অসংখ্য প্রাণী আছে যাহাদের বর্ণ পরিবেশের সহিত সামগ্রস্পূর্ণ। সবুজ 


বর্ণবৈচিত্র্য ও অনুকৃতি রও 


গঞ্গাকড়িং, লাউডগা সাপ, টিয়াপাখী প্রভৃতি প্রাণী সবুজ গাছপালার মধ্যে 


সহজেই অদৃশ্য হইয়া যায়৷ 


সতৰ্কতা মূলক বা প্রকাশিত বর্ণ (Waning ০৮ revealin 
কোনে! কোনো! প্রাণীর দেহে সুম্পষ্ট লাল ও হলুদ দাগ থাকে যেমন দেখা যার 
বোলতা, কোরাল সাপ, টাইগার স্তালাম্যাণ্ডার, গিলা মনস্টার এবং বিভিন্ন 
শৃককীট ও প্রজাপতির বর্ধে॥ সম্ভবতঃ এইরূপ বর্ণের সাহাথ্যে ইহারা 
নিজেদের বিষাক্ত বা অধান্ত (Unpalatable) বলিয়া বিজ্ঞাপিত করে। 
বোলতা, কোরাল সাপ ও গিলা মনস্টার এর ক্ষেত্রে এইরূপ ভয়ঙ্কর বর্ণ সম্ভবতঃ 
তাহাদের দেহে বিষের উপস্থিতি শত্রুকে জানাইবার জন্ত | আবার পতজের 
শৃককীট ও প্রজাপতির বর্ণ প্রধানতঃ উহাদের শত্রুদের জানাইয়া দিবার জন্য থে 
উহার! অথাদ্ (Unpalatable) | এইরূপ বর্ণের উপস্থিতির জন্ত ইহাদের শক 


ধী) এই প্রাণীদের সাধারণতঃ পরিহার করে। গোঁধুরা 
(০০০7৪) সাপের ফণার উপর এক ধরণের সতৰ্ক-চিহ্ন দেখা যায় । ম্মেরিনথাস 
[র মথের পিছনের ডানার উপর দুইটি বড় 


(Smerinthus) নামক এক প্রক! 
গ দেখা যায়ঃ বিশ্রামরত অবস্থায় এই দাগ দুইটি সামনের ডানা 


g colour) £ 


(প্রধানত গ 


চোখের মত দা: 
দিয়া ঢাকা থাকে । 


নিদেশিক চি (Signal marks) 8 
নির্দেশক চিন্কের সাহায্যে শক্র 


£ দলবদ্ধ ভাবে বাস করে। 
সম্ভাবন! দেখিলেই দলে শক্রর উপস্থিতি সম্পর্কে সাবধান 
06৩1) লেজের তলার দিকে 


করিয়া দেয় । ভা্জিনিয় ম্থগের (Virginia 
সাদা অংশ থাকে । বিপদের সম্ভাবন। দেখিলেই এই মুগ লেজটি তুলিয়া দলের 


অন্যান্য সদস্যদের সাবধান করিয়া দেয় এবং সমগ্র দলটি দুকাইয়া পড়ে । 
আমেরিকার ভাযার্টিলোক্যাপরা (Antelocepra) নামক মৃগের নিতদ্বরেশে 
দখা যায় । এইখানকার ত্বক কুঞ্চিত করিয়া ইহারা 


এক ধরণের সাদা দাগ ৫ 
অন্তান্ত মৃগকে সাবধান করে | লেপাপ লিলভযাটিকাস (4425 sylvati- 


€॥5) নামক খরগোশের সাদা তুলার মত লেজ (Cotton 011) থাকে ষাহা। 
উপরে তুলিয়া ইহারা শাবকদের সঠিক পথ নির্দেশ করে | এই ধরণের নির্দেশক 


চিহ্ন কোনো কোনো মাছ এবং বহু কীটপতদ্দেও দেখা যায়: 


কোনে কোনো প্রজাতির প্রাণী 
হইতে সাবধান 


তাহার অন্যা 
বিপদের 


করিরা দেয়। 


রঃ প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 


বিশৃঙ্খল বর্ণ (Confusing colouration) ৪ বহু প্রজাপতি এবং মথ 
যখন উড়িয়া বেড়ায় তখন তাহাদের সুন্দর বর্ণের জন্য সহজেই চোখে পড়ে ৷ 
কিন্তু উড়িতে উড়িতে যখন সহস। তাহার! কোথাও বসে তখন মার তাহাদের 
দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রকৃত পক্ষে এই সকল প্রজাপতি বা মথের উপরের 
দিকটি বছবর্ণ রঞ্জিত কিন্তু নীচের দিকের বর্ণ ধুদর অথবা বাদামী । সেইজন্য 
উড়িবার সময ইহাদের বর্ণবৈচিত্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে কিন্তু গাছের ডালের উপর 
বসিলেই ইহাদের বহুবর্ণ সহসা অস্তনিহিত হয় এবং সহজেই ইহারা আত্ম- 
গোপন করিতে পারে । 

যৌন বর্ণ বৈচিত্র্য (Sexual 0০198781107) £ প্রাণিদের যৌন নির্বাচনে 
বর্ণবৈচিত্র্য কখনও কধনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । পাখী ও স্তন্যপায়ী 
প্রাণীর ক্ষেত্রে পুরুষ প্রাণীগুলিতে অধিকতর বর্ণবৈচিত্রা দেখা যাক্স। ময়ুরের 
বৰ্ণময় পেখম, মোরগের ঝুঁটি এবং লেজে এই ধরণের বর্ণবৈচিত্র্য দেখ! যায় । 
স্ত্রী প্রাণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য সম্ভবত: এইরূপ বর্ণবৈচিত্রের উদ্ভব 
হইয়াছিল । অন্যদিকে স্ত্রী প্রাণীর ডিম্ব বা বাচ্চা প্রসবের সময় গোপনীয়তার 
প্রয়োজন হয় এবং উহাদের দেহে অপেক্ষাকৃত কম বর্ণবৈচিত্রা দেখা যায়। 


অম্বক্কৃতি ব। মিমিক্রি (07109) 2 
কৌনো কোনো উদ্ভিদ বা প্রাণীর সহিত অপর. কোনো! সজীব বস্তু বা 
নিজীব বস্তুত বর্ণ, আকার বা ব্যবহারে আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য দেখা যায় যাহার 
কলে প্রথমোক্ত উদ্ভিদ বা প্রাণীটি শত্রুর নিকট হইতে আত্মগোপন করে অথবা 
“এমন আক্রমণাত্মক ব্যবহার প্রদর্শন করে যাহা প্রকৃত (7681) নয়। ইহাকে 
অনুকৃতি বা মিমিক্তি বলে যাহা প্রকৃতির একটি বিস্ময়কর আত্মরক্ষামূলক 
পদ্ধতি। যে সকল উদ্ভিদ বা প্রাণী অনুকরণ করে তাহাদের অন্থকরণকারী 
বা মিমিক (১1110) বলে এবং উহারা যাহাদের অনুকরণ করে তাহাদের 
আদর্শ বা মডেল (40০1) বলে । জীবজগতে অঙ্গকরণকারীরা একটি পাথরের 
নুড়ি হইতে আরম্ভ করিয়া গাছের পাতা, অপর প্রাণী বা মৃত প্রাণীর ভ্াায় 
আচরণ করে। অতএব প্রকৃতির সকল বস্তুই মিিক-এর মডেল হইতে 
পারে। 
বরণবৈচিত্রযোর মত অন্ুক্ুতিকেও দুইভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা 
আত্মরক্ষামুলক অন্তুর্ুতি ও আক্রমণাত্মক অনুক্কৃতি। 


১৮৫ 


বর্ণবৈচিত্র্য ও অনুকৃতি 


1 
- আত্মরম্মণমূলক অনুকৃতি (Protective mimicry) £ 

অধিস্ডাংশ আনুকু তি 
2 ংশ অঙ্গরুতিই 'আাত্মরক্ষামুলক ! ইহাকে আবার ছুইভাগে ভাগ 
১ 

যা যথা_গপ্ত বা অপ্রকাশিত অনুকৃতি এবং সতর্কতামূলক অনুরূতি ! 
if A. গুপ্ত বা অপ্রকাশিত ভানুকৃতি (Concealing mimicry) 2 

ধিকাংশ অনুকরণকারী শত্রুদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আত্মরক্ষা- 


মূলক অনুরূতির আশ্রয় গ্রহণ করে! 
” 0 ক্রিস্টেলিখোভিস (cryptolithodes) নামক এক প্রকারের 
hl দেহ মন্থণ এবং গোলাকার । ইহারা যখন সমৃত্রোপহুলে পাথরের 
চুড়ির সঙ্গে মিশিয়া থাকে তখন খুব দর টিনিতে পারা 
না। যাহারা এই প্রাণীটিকে লক্ষা করিয়া 
ইহাদের অনুকরণ এতই সুন্দর থে ই ক্ীয় দেশে অবস্থিত পদগুলি না 
দেখিলে বুঝিতে পারা যায়না ইহারা 

করে! সম্ভবতঃ ইছাঁরা 


অপর এক ধরণের কাকডা প্রবাল-খওডকে অনুকরণ 


উপস্থিতি বুঝিতে না দেওয়া! 
(i) জিওমটি,ড মথ 
(Caterpillar) বণবৈচিত্রোঃ আকারে এব) 
শাখাকে অনুকরণ করে । সেলে নেরিয। 5411 রি 
নামক মথের শৃককীট বাচ গাছে বাগ করে এবং উহ! গাছের শান 
ভাবে কোন স্থষ্টি করিছা আটকাইয়া থাকে 
ভ্রম হয়। উহার মন্তক ও সামলে এমনভাবে “ 
শাখার অগ্রমুকুল (termina 
(iii) কাঠি পত্ (Stic i 
কাঠির মত! 


(Geomotrid 


ইহাদের বর্ণ ও আকার সরু শাখা বা 
চলে বলিয়া পরিবেশের স সহজেই মিশিয়া যায় ! কোনো কা 
হাল্কা বর্ণের আবার কোনো কাঠি পতঙ্গ সতেজ 


পতঙ্গের বর্ণ শুদ্ধ কাঠির মত 
বা ফাইলিয়াম (Phyllium) 


শাখার মত সর্জ ! 
তঙ্গ (Leat insect) 
পাতার মত। ইহাদের 


275 প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 


ডানা এবং দেহটি সবুজ বর্ণের ও চ্যাপ্টা পাতার মত। ডানার উপর যে 
শিরা-উপশিরা থাকে তাহার সহিত পাতার শিরাবিন্যাঁসের (০7607) 
সাদৃশ্ত দেখা যায়। আশ্চর্যের বিষয় ইহাদের দেহে যে হলুদ বর্ণের দাগ 
থাকে তাহা পাতার উপর ছত্রাকের দাগের মত দেখায়। লেইজন্য ইহাদের 
অন্থুক্বৃতিকে নির্ভুল (Perfect) বলা যায় । 


৮) মৃত পত্র প্রজাপতি (Dead leaf চU৷e8)) £ কালিমা 
প্যারালেক্টা (Kalina paralecta) নামক একপ্রকার প্রজাপতি ভারতে 


চিত্র 36: বিভিন্ন প্রকারের অনুকৃতি । 
(ক) মৃতপত্র প্রঙ্গাপতি (ধ) জিওমট্ড মথের লার্ভা 
(গ) পত্রা্কৃতি পতঙ্গ 


দেখা যায়। ইহাদের পিছনের ডানা ছুটি বর্ণে এ আকারে শতক পাতার মত। 
ইহারা যখন উড়িয়া বেড়ায় তখন উহাদের প্রজাতির 
লাল বর্ণবৈচিত্যটি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ কবে । 
পরিবেশের সহিত সম্পূর্ণ মিশিয়া যায়। ইহাদের ডানা ছুটি এইসময় শু 
পাতার বর্ণ ও আকার ধারণ করে । ডানার মধ্যখানে মধ্যশিরা ও তাহার 
ছুইদিকে শিরা উপশিরা দেখা যার । ভানার উপর বাদামী ও হলুদ বর্ণের 
দাগ থাকায় উহাকে মৃত পত্রের মত দেখায় । পাতার মধ্যে কক্সেকটি সাদা, 
ছাপ শিশির বিন্দুর মত লাগিয়া থাকে। মৃতপত্র প্রজাতি বা কালিমা আত্ম- 
রক্ষামূলক অহুকৃতির একটি বিগ্ময়কর উদাহরণ । 


লীল-কালো ও হলুদ- 
কিন্ত ইছার? কোঁবাও বসিলেই 


বর্ণবৈচিত্র্য ও অনুক্কতি ১৮৭ 

B. সভ্কতামূলক আল্ুক্কতি (Warning mimicry) £ কোনে 
কোনো প্রাণী তাহাদের বর্ববৈচিত্র্য এরূপভাবে প্রকাশ করে ষাহাতে উৎারের 
শত্রু বা খাদক (Predator) সহজেই উহাদের চিহ্নিত করিতে পারে । এইরূপ 
অন্গকরণকারীগণ সাধারণতঃ কোনো বিষধর বা স্বাদহীন প্রাণীকে অনুকরণ 


করে কিন্তু নিজেরা বিষহীন বা স্বাদ হম! 
(Coral snakes) নামক কয়েক ধরণের মারাত্মক 


() প্রবাল সাপ 
ংশই ইলাপিডি (Elapidae) গোত্রেরা 


বিহধর সাপ দেখা যায়। ইহারা অধিকা 
অন্তর্গত । ইহাদের দেহে লাল-কালো ডোরাঁকাটা দাগ দেখা যায়। এই 
সাপগুলি বিষধর হইলেও মানুষকে কাঁমডাইতে পারে না; কারণ উহাদের 
মুখের বিবর যথেষ্ট ছোট । এ অঞ্চলের বছ বিষহীন সাপ বর্ণবৈচিত্রো এই 
সকল বিষধর সাপকে অনুকরণ করে এবং এইভাবে নিজের শত্রুকে প্রতারণ 


করিয়! আত্মরক্ষা করে। 
ণর বিষহীন সাপ 


(5) হেটেরোডন (Heterodon) নামক এক ধর 
প বিষধর সাপকে অন্থকরণ করে। ইহারা 


বর্ধবৈচিত্রো না হইলেও আচরং 

বিষধর সাপের মত ফণা তুলিয়া হিস্‌ হিস্‌ শব করে এবং ছোবল দিতে উদ্ভাত 
হয় যদিও ইহাদের বিষদস্ত থাকে না। এই ধরণের অনুরুতির ফলে ইহার! 
শত্রুর নিকট হইতে রক্ষ! পাইলেও মানুষের হাতে অকারণে প্রাণ হারায় | 

নো পতগের মধ্যেও সতর্কতামূলক অন্ুরুতি দেখা 
Flower fy) বৰ্ণবৈচিত্র্যে ও আচরণে 
[কে অস্থকরণ করে। কোনো কোনো 
ও অন্য স্বাদহীন (unpala- 
ইহাদের খাদকর! ইহাদের 


(81) কোনো কে 
যায়। এক ধরণের ফুলের পতঙ্গ ( 
হুলযুক্ত (Stinging) মৌমাছি বা বোলত 


প্রজাপতি নিজের! স্বাদযুক্ত (palatable) হইয়া 
ণ করে যাহার ফলে 


(216) প্রজাপতির বর্ণ অন 
বর্জন করে। 
(iv) আনার্ক (Monarch) গ্রজাপতি এক ধরণের স্বাদহীন প্রজাপতি 
খী খাগ্ত হিসাবে পছন্দ করে না। 


(05০615০7989) পা 
9 butterfly) নামক এক ধরণের দ্বাদযুক্ত 


বে অনুকরণ করে যাহার 


যাহাকে পতঙ্গভূক 


ভাইলেরস্ প্রজাপতি (Vicero 
প্রজাপতি বর্ণবৈচিত্রে মোনার্ক প্রজাপতিকে সম্পূর্ণভা 


ফলে তাহাদেরও পতগভুক পাখীর! পরিহার করে। 


যোজ্রন 
৯৮৮ রি প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভি 


2. আক্রমণাত্মক অনুকৃতি (Agressive Mimicry) $ হা 
পতদভূক মাকড়সার মধ্যে আক্রমণাত্মক অন্ুকূৃতি দেখ! যায়। টি 
সাধারণতঃ হনুদর বর্ণের হয় এবং সোনালী বর্ণ ফুলের উপর এমনভাবে রা ্‌ 
হইয়া বসিয়! থাকে খে পরিবেশের সহিত ইহারা সম্পূর্ণভাবে খিশিয়া য i 
মথন কোনো ক্ষৃদ্রাকাত্র পতঙ্গ ফুলের উপর বসে তখন এই মাকড়সা সহজেই 
তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে। 

অঙগনধপভাবে যে সকল মাকডস1 অঞ্কিড ফুলের উপর বসে তাহারাও বর্ণে 
ও আকারে ফুলের বর্ণের সহিত মিনিয়। যায় এবং ও ফুলে যে সকল পতঙ্গ 
বসে তাহাদের ধরিয়া ফেলে । 

আফ্রিকায় এক ধরণের গিরগিটি দেখা যায় যাহার! বর্ণবৈচিত্র্যে পরিবেশের 
সহিত সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া যায় কিন্তু তাহাদের মুখের দুইপাশে দুইটি লাল 
খা ধাকে। এই লালবর্ণ সম্ভবতঃ অন্যান্ত কীটপতদকে প্রলু্ধ করে যাহার 
ফলে ও পত্গুলি গিরগিটির নিকটে আসে এবং অচিরেই তাহার খান্তে 
পরিণত হয়। 
*. মৃতের মত ভান করিয়| থাক! (Simulation of Death) 2 


মামেরিকার অপো সাম (0০০5৪) বা ডাইডেলফিস ভার্জিনিয়ান| 
(Didelphis virginiana) শক্রর দ্বারা আক্রান্ত হইলেই মৃচ্ছ যায় বা 


মৃতের মত ভান করিয়া পড়িয়া থাকে। ইহারা প্রকৃতই মুচ্ছা যায় অথবা 
মৃতের মত ভান করিয়া থাকে তাহা সম্পূর্ণভাবে না জানা গেলেও এই ধরণের 


অভিযোজন ইহাদের শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করে বিশেষতঃ যে সকল শক্র 
মৃত প্রাণীকে খান্ত হিসাবে গ্রহণ করে না। 


অস্রূপভাবে বিভিন্ন ধরণের শক্তদেহী গুবরে ৫ 
“ক্রর দ্বারা আক্রান্ত হইলে কঠিন পাথরের 
বা ঝোপের মধ্যে পড়িয়া ধায় এবং 
শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা পায়। 


বেটেসিয়ান অনুকৃতি এবং মূলেরিয়ান অনুকৃতি (Batesian mimicry 


and 10111671917 mimicry) 2 


প্ররুতি বিজ্ঞানী বেট্স (Bates 
পর্যবেক্ষণ করেন । 


পাকা বা বিল (Beetle) 
খণ্ডের মত মাটিতে, ঘাসের উপর 
কিছুক্ষণ নিশ্চল থাকে । এইভাবে ইহারা 


) বিভিন্ন ধরণের প্রজাপতির মধ্যে অনুকৃতি 
তাহার মতে কয়েকটি স্বাদযুক্ত (৯51/519) প্রজাতির 


বর্ণবৈচিত্র্য ও অনুকৃতি ১৮৪ 
প্রজাপতি পতঙ্গভৃক পাখীর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার দ্য একটি স্বাদহীন 
(Unpalatable) প্রজাতির প্রজাপতিকে বর্ণে এবং আকারে সম্পূর্ণভাবে 
অনুকরণ করে । এই ধরণের অনুরুত্তিকে বেটেসিয়ান অনুকৃতি বলা হয়। 
দেৱয় প্রপ্গাপতি বা ব্যাদিলাচিয়। 


উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে স্বাদ্যৃক্ ভাই 
হীন প্রজাতি মোনার্ক 


আচিঞ্সাস (Basilarchia 7071775) অপর এক স্বাদ 
প্রজাপতি বা ভ্যানোসিয়। প্লেকসিগস (4899৫ 1716১4775)-কে বৰ্ণে ও 
আকারে হুবহু অনুকরণ করে! পতঙ্গভূক পার! ভাইসরয় প্রজাপতিকেও 


মনার্ক প্রজাপতির মত স্বাদহীন মনে করিয়া পরিহা 


অন্যদিকে প্ররুতি বিজ্ঞানী মুলার Muller} ক 
সাদৃশ্য লক্ষ্য করেন । 


রকরে। 


য়েকটি স্বাদহীন প্রজাতির 
প্রজাপতির মধ্যে বিস্ময়কর তাহার মতে এই সকল 


প্রজাতির প্রঙ্গাপতিগুলি একই বর্ণ ও আকারযুক্ত হওয়ায় তাহারা পতদভূক 
পাখীর দ্বারা কম আক্রান্ত হয়। মূলার অনুমান করেন যে কোনো প্রজাপতি 
এইভাবে 


জ্ঞতার প্রয়োজন হয়। 
তি নির্বাচন করিতে পতদডভূক 
বিস্ত যখন কয়েকটি ম্বাদহীন 


ক্বাদহীন কিনা জানিবার জন্ পাখীদের অভি 
বিভিন্ন প্রজাতির বিভিন্ন বর্ণযুক্ স্বাদহীন প্রজা 


পাখীর] বহু প্রজ্গাপতি ধ্বংস করিয়া ফেলে । 
প্রজাতি একই বর্ণ ধারণ করে তথন তাহাদের ধ্বংগের পরিমাণ কম হয়। 
বিবি এবং কেনেডি (3০০০০ and 


ইহাকে মূলেরিয়ান নিশিক্রি বলে । 
কটি মথ (Moth) আবিষ্কার করেন যাহ! 


Kenedy, 1951) ভ্রিশিধাদ হইতে এ 
বর্ণে ও আকারে বোলতা (Wasp) কে অনুকরণ করে! মধ ও বোলত 
মূলেরিয়ান মিমিক্তি বলা যায়। 


উভয়েই শ্বাদহীন। সেইজগ্ ইহাকে 

অনুরূতির শর্ত (conditions for [ঃ10) 8 বিজ্ঞানী ওয়ালেস 
(Wallace)-এর মতে অন্ুকুতি জীবজগতে একটি বিস্ময়কর অভিযোজনের 
দৃষ্টান্ত এবং ইহা নিম্নলিখিত শর্তগুলির উপর নির্ভর করে 

() অস্থকরণকারী বা গিমিক এবং তাহার অন্ুকরনীয় বস্তু বাঁ মডেলকে 


একই অঞ্চলে থাকিতে হইবে | 
(i) অন্ুকরণকারীরা অপেক্ষাকৃত 
(iii) অনুকরণকারীর সংখ্যা মডেল- 
(iv) অনুকরণকারীরা তাহার নিকটস্থ প্রজা! 


অধিক অসহায় | 


এর সংখ্যার চেয়ে কম | 
তি হইতে বর্ণে ও আকারে 


পৃধক ৷ 


১৯০ প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 


(V) অনুকরণ সর্বদাই বহিরারুতিতে হয় এবং দৃশ্য (75015) হয় কিন্ত 
এই অন্থকরণ কখনও অনুকরণকারীর দ্বেহের ভিতরে প্রভাব বিস্তার করে না। 

অম্ুক্কৃতির উৎপত্তির কাঁবণ কি ইহা লইয়। মতভেদ আছে। ডারউইন 
এবং তাহার শিষ্যদের মতে অনুক্কতি এক ধরণের অভিযোজন যাহা প্রাকৃতিক 
নির্বাচনের ফলেই স্বষ্টি হইয়াছে । আধুনিক বিজ্ঞানীরা মনে করেন জিন 
মিউটেশনের ফলেই অগ্ররুতির আবির্ভাব হইয়াছে ; অবশ্য এই মিউটেশনেও 
প্রাকৃতিক নির্বাচন একটি প্রধান ভূমিকা পালন করে । 

লেখক লাল (R. 5. 1-811)-এর মতে প্ররুতি তাহার সন্তানদের ন্মুরক্ষার 
জনা যতগুলি ব্যবস্থা করিয়াছে তাহার মধ্যে অস্থরুতিই সর্বোত্তম । 


সারাংশ 
প্রাণিজগতে বিচিত্র বর্ণের সমারোহ সত্যই বিস্ময়কর । প্রাণিদেহে 
বর্ণের উৎপত্তি দুইভাবে ছইতে পারে--প্রথমত কোনো বস্তর উপর 
প্রতিফলিত হইয়া তাহার বর্ণ প্রকাশ করে, ইহা একটি রাসা 
যাহ! প্রাণিদেহে বর্ণকণিকার উপস্থিতির জন্য সম্ভব হয়। 
প্রাণীর দেহের উপর আলোক প্রতি 
ভৌত বর্ণ বলে। 


আলোক 
য়নিক প্রক্রিয়া 
দ্বিতীয়তঃ কোনো 
সরিত হইয়! বর্ণ প্রকাশ করে, ইহাকে 
কোনে কোনো প্রাণীর দেহে সম্পূর্ণ বর্ণাভাব বা আযাল- 
বিনিজম দেখা ষায় আবার কোনে কোনো প্রাণীর দেহে বর্ণাধিক্য বা মেলা- 
নিজম দেখ। যায়। প্রাণিজগতে যে সকল বর্ণ অধিক তাত্পর্যপূর্ণ তাহাদের 
মধ্যে প্রধানতঃ অপ্রকাশিত বর্ণ, প্রকাশিত বর্ণ, নির্দেশক চিহ্ন, বিশৃঙ্খল বর্ণ, 
যৌন বর্ণ ও অনুকরণীয় বর্ণ উল্লেখযোগ্য । কোনো কোনে৷ জীবের সহিত 
অপর জীবের অথবা অপর কোনো নিজীব পদার্থের যে আকারে, বর্ণে বা 
আচরণে বিশ্ময়কর সাদৃশ্ দেখা যায়, ইহাকেই অমুক্কৃতি বা যিমিক্রি বলে। 
ক্রিপ্টোলিখোডিস, জিওম্রিড মধ, কাঠি পতঙ্গ, পত্রারুতি পতঙ্গ, মৃতপত্র 
প্রজাপতি প্রভৃতি অগ্রুতির অসংখ্য দৃষ্টান্ত প্রাণিজগতে দেখা যায়। কোনো 
কোনো থাদযুকত প্রজাপতি তাহার শত্রু হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অন্য 
কোনে! স্বাদহান প্রজাপতির বর্ণকে অনুকরণ করে__ইহাকে বেটেসিয়ান 
মিমিক্রি বলে। আবার কোনো কো নো স্বাদহীন একাধিক প্রজাপতির মধ্যে 
বর্ণের সাদৃশ্য দেখা যায়, ইহাকে মূলেহিয়ান মিমিক্রি বলে। ডারউইন-এর 


১৮১ 


বর্ণবৈচিত্র্য ও অনুকৃতি 


মতে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলেই প্রাণিজগ 


তে বর্ণবৈচিত্রয ও অন্থকৃতির 


উদ্ভব হয়। 


০০ ৪. ৯5 
৯4 


10, 


অনুশীলনী 


প্রকৃতিতে বর্ণের উৎপত্তি কিভাবে হয়? 

রাসায়নিক বর্ণ এবং ভৌতবর্ণ বলিতে কি বোঝায়? 

বর্ণাভাব ও বর্ণাধিক্য কাহাকে বলে? উদাহরণ দাও। 

গপ্তবর্ণ ও অপ্রকাশিত বর্ণ কোন কোন প্রাণীতে দেখা যায়? 
প্রকাশিত বর্ণ ও নিৰ্দেশক চিহ্ন কোন কোন প্রাণীতে দেখা হায়? 


অনুকৃতি কাহাকে বলে? 

আত্মরক্ষীমূলক অনুকৃতির সংক্ষিপ্ত বৰ্ণনা দাও । 

বেটেসিয়ান মিমিক্রি এবং মুলেরিয়ান সিশিক্রি কাহাকে বলে? উদাহরণসহকারে 
বুঝাইয়া দাও । 

অনুকৃতির শর্তগুলি কি কি? 

সংক্ষিপ্ত টাকা লেখ £ 

(ক) উদাসীন বর্ণ (৭) নেলানিজন গে) বিশৃখল বর্ণ: ছে) যৌন বর্ণ বৈচিত্া 
(ঙ) জিওমটুড মথ চে) নৃতগত্র প্রজাপতি (ছ) মনার্ক ও ভাইনেরয় প্রজাগতি ও 


লে) ক্যামেলিয়ন। 
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পরিশিষ্ট প্রাণিজগতের সংক্ষিপ্ত শ্রেণীবিভাগ 


[Outline Classification of the 
Animal Kingdom] 


এই পৃথিবীতে সকল প্রাণীকে লইয়| প্রাণি্গত গঠিত হইয়াছে। 
অধিকাংশ প্রাণিবিজ্ঞানী সমগ্র প্রাণিজগতকে কয়েকটি পর্ব বা ফাইলা 
(Ply]a)-তে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রানিজগতের অনেকগুলি পর্বের মধ্যে 
প্রধান এগারোটি পর্বের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হইল । 

ilo পর্ব প্রোটোজোয়া (Phylum Protozoa) বা আগ্য প্রাণীঃ 
এককোষী ও আন্তবীক্ষণিক প্রাণী । একটিমাত্র কোষেই দেহের যাবতীয় 
কাধ সম্পন্ন হয় বলিয়া ইহাকে অ-কোবী (A০৫!0!7) বলা হয় । 


উদাহরণ: ইউগ্নিনা (Eug/n), আযামিবা (4moeba), এণ্টামিব1 
(Entamoeba), প্যারামেশিয়াম (Paramecium), ট্রপানো সোমা (Trypano- 
5912), প্রাজমোডিয়াম (72125774177) প্রভৃতি । 


2. পর্ব পরিফের। (Phylum Porifera) বা. ছিদ্রাল প্রাণী; দেহ 
অসংখ্য ছিত্রযুক্ত, অচল ও অঙ্গন্নত প্রাণী । 
(50978) বলে। 
সামুদ্রিক । 


ইহাদের সাধারণতঃ স্পঞ্জ 
সকল স্পন্রই জলজ প্রাণী এবং ইহাদের অধিকাংশই 


উদাহরণ £ সাইকন (5৫০7), স্পঞ্জিলা (Spongilla 


), ইউন্পঞ্জিয়। (us- 
208i), লিউকোসোলেনিয়। (Leucosolenia) প্রভৃতি 


|| 
3. পর্ব নিডেরিয়। (Phylum Cnidaria) বা একনালী দেহী প্রাণী 
দ্বিস্তর (Diploblastic) ও দংশক কোষ (Cnidoblast) বিশিষ্ট প্রাণী । দেহে 


একটি মাত্র নালী অর্থাৎ খান্ত নালী ও দেহ গহ্বর একত্রিত; ইহাকে 
সিলেনটেরন (০9519285107) বলে । 


উদাহরণ £ হাইড়া (7/৫7৫), €বেলিরা (0৮৫l৷৭), জেলিফিশ বা 


অরেলিয়। (4urli০), সাগরকুন্তুম ব| সী-ম্যানিমোন (Sc-anemone). 


প্রবাল বা কোরাল (০0781) প্রভৃতি । 


টি, ক 


গ্রাণিজগতের সংক্ষিপ্ত শ্রেণীবিভাগ ১৯৩ 


4. পর্ব টিনোফোর। (Phylum Ctenophora) বা! চিরুনী ধারী প্রাণী 
ঘিনতরযুক্ত এক নালীদ্বেহী প্রাণী, দেহে দংশককোব থাকে না কিন্ত চিরুনী প্লেট 


থাকে। 

উদাহরণ ৫ হঙজিফোরা (89171171277 
(7০141070112) প্রভৃতি । 

5. পর্ব প্লীটিহেলমিনথিস (Phylum Platyhelminthes) বা 
চ্যাপ্টারুমি £ -ত্রিস্তর বিশিষ্ট, চ্যাপ্টা ধরনের প্রাণী, অধিকাংশই পরজীবী, কিছু 


স্বাধীনজীবী । 
উদ্দাহ্রণ £ প্ল্যানেরিয়া (Planaria)s 
(Tapeworm) প্রভৃতি । 


6. পৰ্ব নিমাটহেলমিনথিস 251 
আযান্বেলমিনধিস (Phylum Aschelminthes) বা গোলক্ুমি ই তিস্তর বিশিষ্টঃ 


সুতার মত বা বেলনাকান্র প্রাণী, অধিকাংশই অন্তঃপরজীবী এবং একলিন্দী। 
উদাহরণ £ আযসকারিস (Ascaris), আযান্ধাইলোস্টোমা (Ancylostoma) 


বেরে! (87০6) প্লিউরোব্রা কিয়া 


যরুত্কমি (Liverfluke), ফিতাকৃষি 


Im Nemathelminthes) বা পর্ব 


উচেরেরিয় (/uchereria) প্রভৃতি । 
॥€lid৭) বা অন্রীমাল £ দেহ 


7. পর্ব আযানিলিভ। (22515 An 
আংটির মত কতকগুলি খণ্ডকে বিভক্ত ৷ দেহ ত্রিস্তরযুক্ত, দেহে 


(Coelom) থাকে। 
(Nereis), কেঁছে। 


বেলনাকার এবং 
প্রকৃত দেহগহবর বা সিলোম 

উদাহরণ £ নেরিদ 
(Leech) | 

8. পর্ব আরখেযাপৌড। (Phylum Arthropoda) বা সন্ধিপদী £ 
সন্ধিল উপালযুক্ত দ্েছটি মাথা, বক্ষ ও রে বিভক্ত; দেহটি কাইটিন যুক্ত 
আবরণী দ্বারা আবুত। ইহা প্রাণিজগতের বৃহতম পর্ব। দেহগহ্বর বা 
হিমোপিলে রক্ত সংবহন হর ॥ 

উদাহরণ £ চিংডি (Prawn), কাকড়া (Crab), 


কাকড়া বিছ! ($007 Pion) বিছা (Centiped)s কেরো 
(Spider), লিমুলান (Limulus), ট্রাইলোবাইট (Trilobite), 


€েরিডসূ (4% urypterids) * 


(Earthworm) ও জেক 


আরলোল! (Cockroach), 
(Milliped) মাকড়সা 
ইউরিপ- 


গাওয়া গিয়াছে ।] 


কেবল দের জীবাগ ? 


142৯8 
[* চিহ্নিত প্রাণীগুলি অধুনানুণ্ত, 


প্র]. ১৩ ye 


১৭৪ প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 


9. পর্ব মোলাকস্ক। (Phy!॥ছ৷ 14০1103০9) বা কম্বোজ প্রাণী £ অখণ্ডিত 
নরম দেহ একটি পাতলা আবরণ বা ম্যাণ্টল (1800৩) ছারা আবৃত। ম্যাণ্টল 
হইতে নিংস্থত রন সাধারণত দেহের উপর শক্ত খোলক (9151) গঠন করে। 
অঙ্ধীয় দেশে সুস্পষ্ট মাংসল পদ থাকে । 

উদ্বাহরণ শামুক (8051), বিন্ুক (Mussel), কাইটন (Chiron) 
সিপিয়। (9551৭), ললিগো (L০li৪০), অক্টোপাস (09089), নটিলাস 
(Nautilus), আযামোনাইট (4 mmonite)* প্রভৃতি । } 

10. পর্ব একাইনোডারমাট। (Phylum Echinodermata) বা 
কণ্টকত্বক ? দেহত্বক কণ্টকময় ও অনীয়ভাবে প্রতিসম। সাধারণতঃ পাচটি 
বাহু থাকে; নলপদ্দ (ubefe৫t)-এর সাহায্যেই ইহারা চলাচল করে। 
দেহের ভিতর বিশেষ ধরনের জল সংবহুনতন্ত্র থাকে ; সকলেই সামুদ্রিক | 

উদাহরণ £ ভারামাছ (51715), সী-আর চিন (Sea-urchin ) সমুদ্র শশা 
(Sea-cucumber), সী-লিলি (Sea-lily) প্রভৃতি । 


11. পর্ব কাটা! (Phylum Chordata) নোটোকড বিশিষ্ট প্রাণী ই 
দেহে নোটোকর্ড (Notochord) নামক একটি স্থিতিস্থাপক দণ্ড থাকে, মেকুদণ্ডী : 
প্রাণীর ক্ষেত্রে ইহা মেরুদণ্ডে পরিণত হয় ; পৃষ্টদেশে ফাপ! নার্ভকর্ড (Dorsal 
tubular nervecord) « জীবনকালের কোনে| না কোনো সময় গলবিলীর 
ফুলক! ছিদ্র (Pharyngeal gillslits) থাকে । 

কর্ডাট। পবটি ছুটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত, যথা_-আক্রেনিয়া ও ক্রেনিয়াট। 
4. বিভাগ__আক্রেনিয়। বা ্রোটোকড৭ট। (Acrania or Proto- 
chordata) ইহাদের দেহে কেবল নোটোকর্ড থাকে কিন্ত ক্খনোই মেরুদও ও 


করোটি থাকে নাঃ সেইজন্ত ইহাদের অনুন্নত কড়েট (Primitive chordate) 
বলে। এ 


উদ্দাহ্রণ$ ব্যালানোগ্নপাণ (Balanoglossus), আযাসিডিয়া (452212), 
সাল্পা (5474), ডলিওলাম (Dolivlum), আযামফিঅক্সাস (Amphioxus) 


প্রভৃতি । 
B. বিভাগ £ ভ্রেনিয়াট। বা মেরুদণ্ডী (Craniata or Vertebrata) £ 


* আযামোনাইট-এর কেবল জীৰাশ্ পাওয়! গিয়াছে। 


ইহাদের ভ্রণাবস্থায় নোটোকর্ড 
পরিণত হয়। মেরুদস্তী প্রাণী আবার 

18) সাইক্লোস্টোমাট। (cyclostomata) £ চোয়াল বিহীন মেরুদণ্ড 
প্রাণী, দেহ আশবিহীন ও অন্তঃবক্ধার জানি ছারা গঠিত; সাধারণত 
জোড় পাখনা থাকে না কিন্তু 6-14 জোড়া ফুলকা ছিত্ৰ থাকে। 

উদাহরণ £ ল্যামপ্রে (Lamprey) ও হাগফিশ (78899) | 

(i) কনড্রিকথিস (Chondrichthyes) বাঁ ইলাসৃমোত্ৰাদ্ধ (6199 
10010181701) 2 সামুদ্রিক তরুণাস্থি যুক্ত (08701985089) মাছ; মুখ 
দেশে থাকে, ধারালো দাত থাকে, সমগ্র দেহ সুর ক্ষুদ্র প্র্যাকয়েড আশ 
(Placoid scale) দ্বারা আবৃত $ 5 জোড়া'ফুলকা ছিদ্র থাকে কিন্তু কানকো 


থাকে না। 
16০), রে (Ray) বা শঙ্কর মাছ। 


উদাহরণ £ হাঙর (Shark), 
ইলেকট্রিক রে (Electric Ray)» 

(iii) অসটিকৃথিস (Osteict 
অথবা, মিঠাজলে বসবাসকারী আস্থিযুক্ত মাছ 
সাধারণতঃ প্রান্তদেশে অবস্থিত £ দেহি প্রধানত সাইক্লয়েড 
অথবা টিনয়েড (ডা আশ ছারা আবৃত ফুল 
(Operculum) দ্বারা আবৃত 

উদাহরণ £ রুই 0 কাতলা (04116), মাগুর (017785), শিঙি 
(Heteropneustes), ভেটকি or ইলিশ (Hilsa); কই (41845), কড 
(00), হেরিং (Herring) প্রভৃতি 

(i) উভচর বা আযামফিবিয় 
কিছু দশ৷ জলে ও বাকী দশা দুধ 
আব্র' গ্রন্থিময় ও আশহীন । হৃৎপিণ্ড 
থাকে; জীবনচক্রে সুন স্পষ্ট ল 

উদাহরণ £ কুনোব্যাও 


2 ইহাদের জীবনকালের 
দেহের ত্বক সাধারণত 
দুইটি অলিন্দ ও একটি নিলয় 


(9 সরীস্থপ এ (Reptilia) 8 ইহাদের দেহত্বক গুদ 
হ্বপিণ্ডে দুইটি অলিন্দ এবং একটি 


এপিডারমাল আশ 


১০৬ 


প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন 
অসম্পূর্ণ বিভক্ত নিলয় ধাঁকে। জীবনচক্রে সুস্পষ্ট লার্ভা দশা থাকে না) 
ডিমের ভিতরেই ভ্রণের বৃদ্ধি হয়। - 
উদাহরণ £ গিরগিটি (Lizard), সাপ 
(Crocodife), 
প্রভৃতি । 

(৮) পক্ষী বা আযাভিস (5০5) £ দেহ পালকে আবৃত) অগ্রপদ দুটি 
ডানায় বূপাস্তনসিত, দস্তহীন চোক্বাল কঠিন চঞ্চতে পরিণত; দেহে উড়িবার 
পেশী ও বায়ৃথলি থাকে; অস্থি ফাপা ও বায়ুপূৰ্ণ । হৃংপিণ্ডে দুটি অলিন্দ ও 
দুইটি নিলয় থাকে ; ডিমের ভিতর জণের বৃদ্ধি হয় । 

উদ্বাহরণ 3 পায়রা (2185০), ময়ুর (Peacock), 
আরকিয়পটেরিক্‌দ (41017850212; 
কিউই (Ki) প্রভৃতি | 


(Vii) স্তন্যপায়ী বা ম্যামেলিয়। (Mammalia) 2 দেহ রোমে আবৃত। 
বঞ্িকর্ণ বা পিনা থাকে, স্তনগ্রস্থি (Mammary gland) থাকে; হৃংপিণ্ডে 
দুইটি অলিন্দ ও দুইটি নিলয় থাকে। পরিণত লোহিত কণিকায় নিউক্লিয়াস 
থাকে না। বক্ষ ও উদয়ের মধ্যস্থলে একটি মধ্যচ্ছদ! (Diaphragm) থাকে। 
সাধারণতঃ জরামুজ এবং উন্নত মন্তিক বিশিষ্ট প্রাণী | 
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জৈব অভিব্যক্তি ১ ড্রায়োপিথেকাস ১৪৬ 
জৈব অভিব্যক্তির ইতিহাস ৪৯ 
5 »= প্ৰমাণ ২৪ ত 
জৈব অভিব্য ক্তিবাদ ৬১ তিমি ১৬২ 
জৈব-যোগ স্থষ্টি ১১ তুলনামূলক অঙ্গসংস্থান ২৫ 
জাতি জনিগত শ্ৰেণীবিভাগ ৪২ তেজক্কিয় ইউরেনিয়াম ৩৬ 
» » কার্বন ৩৭ 
ট 
টারশিয়ারি ১১৬ ১ a 
থাইমিন ১৪ 
টাইকো্ুন ১৬৬-১৬৭ 
টিনোফোরা ২০ 


টিরানোসরাস ১১৫ 
টেরানোডন ১১৬ 
টেরিডোফাইটা ১০ 
টেরোড্যাকটাইল ১১৫ 


দূষণ ১৫২ 
দ্বিপদ নামকরণ ৫২ 
দ্রুত হারে সংখ্যাবুদ্ধি ৬৪ 


ট্রাইলোফোডন ১৩৪ ন 
ট্রায়াসিক ১১৪ -  নব-ডারউইনবাদ ৭৫ 
: নব-লামার্কবাদ ৬৬ 
নিও-ডারউইনিজম ৭৫ 
ডডসন ৬২ নিও-লামাঞ্চিজম ৬৬ 
ডাইনোসর ১৯৫ নিআর্কটিক অঞ্চল ১০১ 
ডারউইন-বাদ ৬৬ নিও-উ্রপিকাল অঞ্চল ১০০ 
/ » (সারাংশ ) ৭৩: নিউক্লিক আযাসিভ ৯৩ 
ডি. এন. এ ১৩১ ৬৫ নিকটিটেটিং মেমব্রেন ২৯ 
ডিভোনিয়ান ৯১৪ নিওসেরাটোডাল ৩৯ 


ডি-ভ্রিপ ৫৭ নিভারিস্তা ২০ 
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শব্দস্থচী 


নিমাটহেলমিনথেস ২০, ৪৪ 
নির্দেশক চিহ্ন ১৮৩ 
নির্ধারক ৫৬ 

নিক্ষিয় অঙ্গ ২৭ 

নিক্ষিয় উড্ডয়ন ১৬৪ 

নীল সবুজ শৈবাল ১৭ 
নৃতত্ব ১৫০ 


প 


পত্রাকৃতি পতঙ্গ ১৮৫ 
পক্ষী ২০ 

পাখীর অভিযোজন ১৬৯ 
পারমিয়ান ১১৪ 

পালক ১৬৪ 

পরিম্ফুরণ ৩২ 
পরিবেশগত সংগ্রাম ৭১ 
পরিফেরা ৪২ 

পরিব্যক্তি ১৩, ৮১ 
প্যালিওজপ্লিক ১১৩ 
পঠালিওন্টোলজি ৩৫ 
প্যালিএম্যাসটোভন ১৩২ 
প্যানজেনেপিস তত্ব ৭৪ 
প্যানজিয়া ৯৭৭ 
প্যাটাজিয়া ৯৬৭ 
প্যাভলভ' ৬৪ 

প্যালি আর্কাটিক অঞ্চল 2৭ 
প্যারাহিগ্লাস ৯২? 
পিডরিন ৯৩ 
পিরিমিভিন ১৪ 

পিসিজ ২৮ 


পিরিয়ড ১৯২ 
প্রাটিপাস ৩১ 
প্রিওসিন ১১৭ 
প্রিস্টোনিন ১১৭ 
প্লিওহিপ্লাস ১২৮ 
প্লাটিহেলমিনথেস্‌ ২,৪৪ 
পিকিং মানুষ ১৪৮ 
পিথেকান্থে পাস ৯৪৭ 
পেপার্ড মথ ৮৪ 
প্রকাশিত বর্ণ ১৮৩ 
প্রজাতির উদ্ভব ৫৫১ ৬০ 
প্রবাল সাপ ১৮৭ 
প্রকারণ ৭১৪ ৮০ 
প্রতিবন্ধক ৮৩ 
প্রাণি-ভূগোল 2€ 
প্রাণীর ক্রমবিকাশ ৯৯, ৪% 
».. ভৌগোলিক অঞ্চল ৯১, ৯৫ 
» অভিযোজন ১৫৬ 
৮. শ্রেণীবিভাগ ৪২৯ ১৪২ 
প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদ ৬৭, ৬৯১ ৮৯ 
প্রাচীন মতনাদ ৪৮ 
প্রোবোদিড্য়া ১৩১ 
প্রোটালোপাস ৯৩৮, 
প্রোটোমেরিক্স ১৩৪ 
প্রোক্যামেলাস ৯৩৯ 
প্রোকনসাল ১৪৯ 
প্রোটোপটেরাস ৩১ 


ফু 
ফনা »২ 


২০৮ 


ফসিল' 8, ৩৫ 

ফাইলিয়ায ১৮৫ 
ফাইলোজেনেটিক শ্রেণীবিভাগ ৪২ 
কায়োমিয়া ১৩৩ 

স্রানকোইস রেডি ৮ 

ফ্রানসিস বেকন ৫২ 

ফিলসফি জুগলজি ৬. 

ফিলিপ _স ৬৪ 

ফ্লিপার ১৬৩ 


বনেট ৫২ 
ংশগতি ৭১, ৮০ 
বংশ বৃদ্ধি ৬৪ 
বর্ণ বৈচিত্র্য ১৭৯ 
বর্ণাধিক্য ১৮১ 
বর্ণাভাব ১৮১ 
বর্ণের উৎপত্তি ১৭৪ 
বহুরূপী ১৮০ 
বাছুড়ের অভিযোজন ১৭১ 
বায়োজেনেটিক স্থত্র ৩৩ 
ব্যবহার ও অব্যবহার সুত্র ৬২ 
বিচ্ছিন্ন করণ ৮২ 
বিচ্ছিন্ন বিস্তার ৪১, ১.৪ 
বিপর্যয়বাদ ৫৪ 
বিস্টন কার্বোনেরিয়া ৮৪ 
» _ বেটুলেরিকা ৮৪. 
বিস্বষ্টিবাদ ৭ ৪ 
বিশেষ স্থষ্টি মতবাদ €০ 
বুফন ৫৩ 


প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন: 


বেটেসিয়ান অনুকৃতি ১৮৮ 
ব্রনটোসরাস ১১৫ 
ব্রাকিওসবাস ১১৫ 

ব্যালিন ১৬৪ 

ব্যাকটিরিয়া ১৫ 3 
ব্যাপিলাস ১৫ 

ব্লাবার ১৬২ 


ভ 
ভন বেয়ার ৩৩, ৫৭ 
ভাইরাস ১৪ 
ভারতীয় হাতী ১৩৫ 
ভূতাত্বিক বিস্তার ১১১ 
ভৃতাত্বিক সময় সারণী ৩৭, ১১৯ 
ভৌগোলিক বিস্তার ৪০, 2২ 


ভৌত বর্ণ ১৮০ 


আগ তত্বীয় প্রমাণ ৩২ 


ম 

মনাৰ্ক প্রজাপতি ১৮৭ 
মক্* অভিযোজন ১৭২ 
মরুভূমির বৈশিষ্ট্য ১৭২ 
মর্গান ৫৭ 
মলখ হরাইডাস ১৭৩ j 
মহাদেশীয় বিস্তার ১০২, ১০৪ 

» সঞ্চনুণ ১০৫, ১০৬ 
মাইক্রো-ইভল্যুশন ৭৪ 
মান এবং এপ, ১৪৪ 
মান্ষের ক্রমবিকাশ ১৪৩, 

2 পূর্বপুরুষ ১৪৬ 
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শব্হ্থচী 


মাঙ্গষের বৈশিষ্ট্য ১৪৫ 
ol ভবিষ্যৎ ১৫১ 
ম্যাকডুগাল ৬৬ 
ম্যামথ ১৩৫ 
ম্যাসটোভন ১৩৪ 
ম্যালথাস ৬৮ 
মিউটেশন ১৩, ৭৬ 
মিউটেশন তত্ব ৭৬ 
মিওসিন ১১৭ 
মিমিক্রি ১৮৪ 
মুক্তজিন ৯২ 
মুলার ৫৭, ৫৮ 
মুলেরিয়ান মিমিক্রি ১৮৮ 
মৃতপত্র প্রজাপতি ৯৮? 
মেরিথেবিয়াম ১৩২ 
মেলভিন কেলভিন ৩ 
মেলানিজম ১৮৯ 
মেসোজয়িক ৯৯৪ 
মেসোসরাস ১*৫ 
মেগেল ৫৫ 
মুখ্য অভিযোজন ১৫” 
মুখ্য জলচর প্রাণী ১৬০ 


ৰ 


যোগ্যতমের জয় ৭২ 
ফৌন বর্ণবৈচিত্র্য ১৮৪ 
যৌন নির্বাচন ৭২ 


রর 


রাসারনিক ক্রমবিকাশ ৯? 
প্রা. ১৪ 


২০০ 


রাসায়নিক বর্ণ ১৭ 
রাসায়নিক সংশ্রেষ_ ০৬ 
রাইবোনিউক্লিক জ্যাসিড ১৩ | 
রামপিধেকাস ১৪৮ 

রূ যাকোফোরাস ১৬৫ 
রিক্যাপিচুলেশন তত্ব *৯ 
বিসেপ্ট দশা ১১৮ J 


দূ 


লাইসেক্ষো ৬৮ 
লাইয়েল ৬৮ 
লামার্কবাদ ৬১-১১ 
ল্যাটিমেরিয় ০১ 
লাংফিশ ৩৯ 
লিনীয়াস ৫২ 

লুই পাস্তর ৮, ৫৬ 
লেপিডোলাইরেন ৩১, 


১০৯ 


শ 
শারীরবৃতীয় প্রমাণ এ? 


শিবপিখেকাস ১৪% 
নিল্লাঞ্চলে বর্ণবিকাশ ৮ 
জ্রেণীবিন্তানগত প্রমাণ ৪২ 


স 


সমৰবত্তীয় অঙ্গ ২1 
সমলংস্থ অঙ্গ ২৭ 
জরীন্থপ ২* 
ন্তন্যপায়ী ২০ 
স্ব-অনুঘটক ৯৩ 


২১৪ 


স্বতঃস্ফূর্ত উদ্ভব ৮ 
সংযোগকারী জীব ৩০ 
সংশ্লেষবাদ ৭৯ 
সাইরেন ৩১ 


সিরাম সম্বন্ধীয় প্রমাণ ৩৯ 


সাইটোসিন ১৪ 
সি-আযানিমৌন ২০ 
সিলেনটেরাটা ২০, ৪২ 
সিনানথে, পাস ১৪৮ 
পিনোজগ্িক ১১৬ 
দিটেপিয়া ১৬২ 
সিস্টেমা ন্যাচুরি ৫২ 


সিস্টেমিক মিউটেশন ৭5: 


সিম্পদন ৭৮ 
স্বতত্রীকরণ ৭৯, ৮২ 
স্কেলটার ০৫ 
্টেব্ন্সি ৮৩ 
স্ট্যানলি মিলার ৩ 
স্পাইরিলাম ১৫ 
্টিগোভন ১৩৪ 
স্পালানজনি ৮ * 


প্রাণীর ক্রমবিকাশ ও অভিযোজন. 


‘হু 
হুলডেন ১০, ১২, ৫৭, ৮৪ 
হুলার্কটিক ০৫ 
হরমোন ৩৯ 
হরগোবিন্দ খোরান| €৭ 
ংসচধ্ু ৩১ 
হাইড ২০ 


হাইডেলবার্গ মান্য ১৪৮ 
হাতীর ক্রমবিকাশ ১৩১ 
হাতি উইনবার্গ তত্ব ৮৬ 
হাৰ্বাট স্পেনসার ৭২ 
হিপ্পারিয়ন ১২৮ 
হেকেল ৫৭ 

হেলপ্রিন ৭৫ 
হেটেরোডন ১৮৭ 
হেসপেররনিস ১১৫ 
হোমো ইরেকটাস ১৪৭ 
হোমো নিয়ানডারথেলনিস ১৪৪ 
হোমো স্তাপিয়েন্স্‌:১৪৯ 
হোমো হাবিলিস্‌ ১৫০ 


কি AR 


৮ সি” 


1: মিলারের পরীক্ষা ৩ 

2: ভাইরাস ১৫ 

3 £ ব্যাকটিরিয়া ১৬ 

4 ২ হ্ৃংপিণ্ডের তুলনা ২৫ 
55 সমসংস্থ অঙ্গ ২৬ 

6: নিক্রিয় অঙ্গ ২৮ 

7: ফসিল পাখী ৩০ 

8 £ মেরুদত্ী প্রাণীর ভ্রণ ৩২ 


9 £ জীবের জাতির ইতিহাস ও 


জীবন ইতিহাস ৩৪ 
10: পতঙ্গের জীবাশ্ম ৩৬ 
11 ই্রাইলোবাইট ৩৬ 
12 £ প্রাণীর ক্রমবিকাশ ৪৩ 
13: আযারিস্টোটল €১ 
14 £ লিনীয়াস ৫২ 
15: কুভিয়ের ৫৪ 
16: ওয়েসম্যান ৫৬ 
17 : মেণ্ডেল ৫৬ 
18 £ লামার্ক ৬২ 
19 £ ডারউইন ৬৮ 
20: ডি-ভ্রিস ৭৬ 


34: 
555 
36: 
37: 
38 2 


39: 


প্রাণীর ভৌগোলিক অঞ্চল ₹৬ 
মহাদেশীয় বিস্তার ১০৪ 
মহাদেশীয় সঞ্চরণ ৯০৬ 


£ ঘোড়ার ক্রমবিকাশ ১২৫ 
£ হাতীর ক্রমবিকাশ ১৩৩ 


উটের ক্রমবিকীশ ১৩? 


গুহাচিত্র ১৫০ 
অভিসারী জলজ অভিযোজন 


৯৫৭ 


£ মাছের বহির্গঠন ৯৬৯ 


তিমি ১৯৬৩ 


£ উড্োমাছ ১৬৫ 
£ উড়ে ব্যাড ৯৬৬ 
£ ডাকো ও টাইকোজুন ১৬৬ 


উড়ো কাঠবেড়ালী ১৬৭ 
পেটাউরাস ১৬৮ 

বিভিন্ন প্রকারের ডানা ৯৬৯ 
মলখ হ্রাইডাস ১৭৩ 
পৃথিবীতে জীবনের জনি 


১৮ 
বিভিন্ন প্রকারের অনুকৃতি ১৮৬ 


৯০ প্রানি কী 


we 


বহু কোটি বছর ধরে আঁবরত ধারায় বিবর্তন ঘটে 
চলেছে যার শুরু সেই আদ্যপ্রাণীর উদ্ভব থেকে কিংবা আরো 
বিজ্ঞান সন্মত বিচারে অজৈব বস্তু থেকে আকস্মিকভাবে 
প্রাণের সৃষ্টি থেকে । ব্রমাবকাশের হাত ধরে জীবজগৎ 
ক্রমশঃ ছাড়িয়ে গেছে নানাভাবে নানা দিকে । সম্ভবতঃ 
বিবর্তনের সবচেয়ে বিস্ময়কর ফসল হচ্ছে মানুষ । 
মানুষের আবির্ভাব কিংবা নানা প্রজাতির প্রাণীর উৎপত্তি, 
পুথবীর কোলে প্রাণের উন্মেষ, বিবর্তন বিষয়ে বিজ্ঞানীদের 
নানান আঁভমত, বিবর্তন বাদের নায়ক চাল“স ডারউইনের 
চমকপ্রদ জীবন, আভজ্ঞতা এবং মতবাদ, নব্য ডারউইনীয়দের 
চিন্তাভাবনা, প্রাণীদের বিচিত্র অভিযোজন ইত্যাদি ক্রমাবকাশ 
সংক্রান্ত নানা বিষয় স্থান নিয়েছে এই সুচা্িত বইয়ে । 
একই সাথে জীব-ীববর্তন বিষয়ে অনুসান্ধৎসু ছা্র-ছাত্রী এবং 
কোঁতহলী পাঠক-পাঠিকাদের দীর্ঘদিনের চাহিদা প্রণ 
করল বাংলা ভাষায় বিবর্তন বিষয়ে প্রথম এবং একমাত 
এই বই। 


